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শ্ীমুক্ূল লিখিত «খেলাধুলায় বাংলার যেয়ে” পুস্তকখানি পাঠ করে 
আনন্দিত হয়েছি। পুস্তকখানিতে যে সব মহিলাদের জীবনী লিখিত হয়েছে-_- 
তাদের প্রায় অনেকেই আমার বিশেষ পরিচিত--আবার কেউব। ছাত্রী । 
স্থতরাং আনন্দিত বোধ করবার কারণ আছে। 

গত তিরিশ বছর ধরে বাংলার খেলাধূলার জগৎ, বাংলার মেয়েদের দেশে 
ব। বিদেশে প্রতিযোগিতার জন্য, যে আহ্বান জানিয়েছিল-__-সে আহ্বানে 
সাড়া দ্রিতে গ্রামের মেয়ে, সহরের মেয়ে কলকাতা নগরীর মেয়ে ছুটে 
এসেছিল। এরা কেহ আজ ঘরের বধূ, কেহ বা ছাত্রী, কেহ বা শিক্ষিকা 
আর কেহবা জননী । শ্রীমুকুল, তার এই পুম্তকে তাঁদের জীবনী তুলে 
ধরেছেন- বাংলার পাঠক সমাজের কাছে। 

ধারাবাহিক ভাবে যখন সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় তার এই রচনাগুলি 
প্রকাশিত হ'চ্ছিল_-তখন খেলাধূলায় অনুরাগী মহিল1 ও ছাত্রীদের এ সম্বন্ধে 
আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। 

যে সব জীবনী এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে-তীদের নামগুলি, গত তিরিশ 
বৎসরের সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের খেলাধূলোর জগৎ থেকে সংগৃহীত 
হয়েছে__একথা লেখক আমাকে জানিয়েছেন। 

এই রচনাগুলির মধ্যে, লেখক মেয়েদের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। 
অনেক জায়গায় তিনি প্রকাশ করেছেন যে এই ক্রীড়াকুশলী মেয়েদের মধ্যে 
তিনি নারীর কল্যাণময়ী রূপ লক্ষ্য করেছেন। নারীর গুণের ববিধ বিকাশ, 
তিনি এইসব মহিলাদের মধ্যে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন । শারীরিক শিক্ষার দিক 
থেকে লেখকের এই আবিষ্কারটির যথেষ্ট মূল্য আছে। খেলাধূলা আজ শুধু 
অবসর বিনোদনের জন্ত নয়_-খেলাধূল! বা শারীরিক শিক্ষা আজ শিক্ষা- 
তালিকায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। শারীরিক শিক্ষা 
পাজ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ছুতরের দ্বারা স্ুপ্রপ্রিষ্ঠিত। মহিলাদের শারীরিক 


শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ নারীত্বের কল্যাণময় গুণগুপির বিকাশ করা। ক্রীড়া- 
কুশলী বাংলার মেয়েদের মধ্যে, লেখকের দৃষ্টিতে, নারীর কল্যাণময়ী রূপটি যে 
ধর! দিয়েছে-__এজন্য লেখনে র দৃষ্টিকে প্রশংসা করি। 

খেলাধূলা সম্বন্ধে বাংল! গ্রন্থের যথেষ্ট অভাব আছে । বাংলার মেয়েদের 
খেলাধূলায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিতে__এই পুস্তকখানি যে প্রেরণা দেবে-__এ 
বিষয়ে আমার আশা আছে। 


লীল। দে 


লেখকের কথা 


বাংলার বিগত যুগের জীবনেতিহাস স্থতির প্রদীপালোকে ওণ্টালে 

মেয়েদের অনেক ভূমিকাই মূর্ত হবে, যার জন্য বাঙালী জাতি গৌরবাদ্িত। 
শয়নে মায়াঞ্জন থাকলেও, সায়ান্কে তুলমীমঞ্চে দীপালোক নিবেদন করলেও এ 
দেশের হ্টামলীকন্তার আরও একটি নাম ছিল। সে ছিল বীরাঙ্গনা । 

আজকের যুগেও বাংলার মেয়েদের সে সজীবতা হারায় নি। পূর্ব- 
গৌরবের আজও তরো৷ অধিকারিনী। বহু বিপর্যয় বয়ে গিয়েছে আমাদের 
জীবন ও সমাজের ওপর দিয়ে, তবু বাংলার মেয়েরা নানা দিকে বিগ্যাশিক্ষায়, 
রাজনীতিতে, সমাজসেবায় সর্বত্রই এগিয়ে চলেছে অন্রান্ত অগ্রগতিতে । 
ক্রীড়াক্ষেত্রেও তাদের অগ্রগতির চিহ্ন অষ্পষ্ট নয়। খেলাধুল্লায় যে সব বাঙালী 
মেয়ে খ্যাতি অর্জন করে বাংলা তথা বাঙালীর মুখ উজ্জল করেছেন তাদের 
কৃতিত্বের স্বাক্ষর সযত্রে সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে একত্রিত করেছি। 

আম[দের দেশে মেয়েদের খেলাধূল! বলতে প্রধানত আযাথলেটিক স্পোর্টস, 
সাতার, ভলিবল, বাস্কেটবল, টেব্‌ল টেনিস আর ব্যাডমিণ্টন খেলা। আজ 
আগ্নেয় অস্ত্রের খেলাতেও মেয়ের] পারদরশীঁ; রাইফেল শুটিংয়ে অনেকেই 
অনন্যা । 

এই সব খেলাধূলায় যারা খ্যাতকীতি__এই গ্রন্থে তাদের কথাই বলা 
হয়েছে। কারো কারো জীবনী বাদ না গিয়েছে, এমন নয়। পরে এদেরও 
্রস্থতৃক্ত করার ইচ্ছে রইল। 

জীবনীচয়ন কালে দেখেছি খেলাধুলার সাধনায় কোন মেয়ের নারীত্বের 
কমনীয়তা কিছুমাত্র কমে নি। বরঞ্চ শরীর চর্চার ভিতর দিয়ে নারীত্বের 
সৌন্দর্য একটি সুসমঞ্জস ছন্দ খুজে পেয়েছে। খেলা-পটু বাঙালী মেয়েরা 
ব্যবহারিক জীবনেও নারীত্বের কাংখিত উন্নীলনে পরম সার্থক। গৃহস্থালির 
স্বৈব পরীক্ষায় সহাস্ত অপরাজিতা । আদর্শ গৃহলক্ী। এখানে আলোচিতদের 
মধ্য দশ-বারোজন বিশ্ববিদ্ালয়ের স্নাতক । অতএব একথা শ্বতঃ-প্রমাণিত 
যে, খেলাধূলার একনিষ্ঠ চর্চায় পাঠচর্চা বা বিস্াভ্যাস বিস্বত হয় না। 

এই গ্রন্থে ছুটি জীবনালেখ্য রচনা করেছি পাইলট দুর্বা ব্যানার্জি ও 
গ্যারাহট জাম্পার গীতা চন্দকে নিয়ে। এ দু'জন বাঙালী কৃতি মহিলা ঠিক 


ক্রীড়াপ্রাঙ্গনের অন্তভূক্ত না হলেও এদের প্রসঙ্গ বর্তমান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করবার 
উদ্দেন্ত এরাও এমন কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ ক্ষমতায় পারদশিনী যা উৎকষ্ট 
ধরনের ক্রীড়ানৈপুন্যের সমগোত্রীয় । 

এই বই প্রকাশে সাহাযোর জন্য আমার বন্ধু ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রারাখাল 
ভট্টাচার্যের কাছে খণ স্বীকার করছি। এই বইয়ের মাল-মশলা ও ছবি 
সংগ্রহের ব্যাপারে তার অকপট সাহায্য পেয়েছি । কিছু রচনায় তার 
লেখনীরও স্পর্শ রয়েছে। গ্রন্থতৃক্ত সবকটি রচনা বাংলা-দেশের অপ্রতিদ্বন্বী 
সাপ্তাহিক “দেশ' পত্রিকায় যখন প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন 
খেলাধূলার অঙ্থরাগী পাঠক পাঠিকাদের অকুঠ প্রশংসা এই বই লেখায়, 
আমার অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছিল। স্থসাহিত্যিক শ্রীসস্তোষকুমার ঘোষ 
এবং “দেশ' পত্রিকার স্থযোগ্য সহ-সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ বাঙালী 
তনয়াদের এ ধরণের একটি পরিচয়ের রসদ সংগ্রহে উদ্দ্ধ করেছিলেন 
আমাকে-_তীাদের নির্দেশ ছাড়া এ কাজে এগুতে আমি সাহসী হতাম কিন। 
সন্দেহ। শুধুমাত্র লিখিত ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের কাছে খণমুক্ত হতে 
আমি চাই না। আমার সাংবাদিক জীবনের শিক্ষাগ্ডরু প্রবীণ ক্রীড়া 
সাংবাদিক শ্রীব্রজরঞন রায় ও বন্ধুবর শ্রীপুণ্পেন সরকারের কাছেও আমি 
খণী । এরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। 

বাঙালী মেয়ের! যে শুধু রান্নাঘরের প্রয়োজন মেটায় না, অন্তত হাজার 
সামাজিক সংস্কারে ষে তাকে পঙ্গু করে রাখা যাবে না, আমাদের জাতীয় 
জীবনের দিকে দিকে আজ তার অজন্র প্রমাণ। পদাবলীর ছন্দের মত তার 
মাধুর্য অপরিমেয়, কোমষলতায় সে লতার চেয়েও নম্র কিন্তু গৌরব অর্জনের 
দুরূহতম পরীক্ষায় সে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারিণী । এই গৌরব দিনে- 
দিনে বাড়ছে। ক্রীড়াজগতে দেখা দিচ্ছে কত নতুন নতুন মেয়ে__নবীন 
সম্ভতাবনা। অন্তত আমার এই বই সেই সম্ভাবনার সোপানে লাজুক 
বাডালীতনয়াদের হাতে পথনির্দেশিকার কাজ করুক--এইটুকু কামন। করি । 


আনত সাহা 
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গীতা বায় 
লীলিমা সন গঙ্গোপাধ্যাক্ 
রিনা ব্যানাজ্জি 
প্রম্ীল1 বস 
ভাবততী সাহা1 


০১ 
ঞ৯ ৮৮ 
৯৩৫ 
- ৯ ০ 
৯০১৭ 
৯ স্২ 
৭২৩ ৩, 
১১৩০৭) 
*১ ১ 
৯5 ৩৯ 
*৯ ৫ 
১৬৩১ 
১ ভগ 
” 7৬৩ 
৯৭০৯ 
*৮৮৪৪ 
৯৮৮৮ 


উৎসর্গ 
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সম স্্ীপ্রভাত কুন্ুম রায়ের কর-কমলে শ্রদ্ধার সঙ্গে অপ্িত। 
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১৯৫২ সালে মস্কে! স্টেডিয়ামে বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় 
কুমারী মীনাক্ষী চৌধুরী (ডান দিকে )। 





রিণী ব্যানাজি | 


সৈকতে 


র সমূদ্র 


গাতারের পৃ 





নীলিমা ঘোষের হার্লস রেস 








প্লার্টিক গার্ল অরুণ। দাশগুপ্তার জিমন্তাস্টিকের দৃশ্য । 





ভাঁব্রেব কোকেন আবরতিত সাভা । 


তা 





অনীত] মুখাঞজির দৌড়ের স্টার্ট নেবার দৃষ্ঠ। 
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পযারাটপারের সাটিফিকেট দেবার সময় বাঙলার মেয়ে গীত! চন্দকে 
অভিনন্দন জানাচ্ছেন এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি । 





শুটিং জ্যাকেট পরে রাইফেল ছুড়ছেন গীতা রাধ। 


রা ক্ষ 





কুমারী নমিভ| ঘোষের (ডান দিকে) ইাডশস বেমের দৃগ্ 





াপূবে ,পকে দ্বামীর সঙ্গে নৌ-বাইচে প্রতিযোগিতা 
করছেন গাতা রাষ। 





নিখিল ভাবত রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় কয়েকজন 
মহিলার রিভলবার ছোড়ার দৃশ্য । 





১৯৬০ সালের অলিম্পিক ট্রাধাচে ভারতের তিন গাতার পটিযসী 
ৰা দিকে বন্ছের বন্দনা! মাঁচে্ট, মাঝে সন্ধ্যা চন 
ও ডানদিকে কল্যাণী বস্ু। 





এরোপ্লেনের সামনে পাইলট দূর্বা ব্যানাজি 





অগ্গরাধা গুহঠাকুরতাঁর বেস্ট স্ট্রোকের ভঙ্গী | 


সাগর বিজগ্িনী 


আরতি সাহা। নামটি 
কারোরই অজান। নয়। প্রথমে 
বাঙলায়, পরে ভারতে, এখন সারা 
এশিয়ার সশাতারে অদ্বিতীয় 
আরতি সাহ।। শুধু এশিয়ায় 
কেন? আরতিব সাতারের 
স্বনাম সাগর-পারেও স্বিস্তত |. 
ঘরকুনো বাঙালীর বীর মেয়ে 
আরতি । ভয়াবহ এবং ছুর- 
ধিগম্য ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী 
আরতি আমাদের গবের পাত্রী । 

পদ্মশ্রী আবতি সাহা (গুপর) তাই বাঙলার ঘরে-ঘরে আজ 
ছরন্ত মেয়ের হুর্জয় অভিযানের জয়গান । 

একান্তিক আগ্রহ, অটুট মনোবল এবং ছূর্জয় সঙ্কল্প থাকলে একটি 
সাধারণ ঘরের বাঙালী মেয়ের পক্ষে খেলাধুলার ক্ষেত্রে কতখানি 
সাফল্য, কতটা প্রতিষ্ঠা এবং কি পরিমাণ সম্মান লাভ করা সম্ভব, 
আ্বারতি সাহা (গুপ্ত ) তার উজ্জ্বল প্রমাণ । 

ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, খেলাধুলায় যার! পটু, বিশ্ব 
অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের 
শ্রেঠ সন্মান। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতের 
প্রতিনিধিত্ব করে আরতি জাহ সে সম্মান তো৷ পেয়েছেনই, তারপর 
ছরন্ত ও ছুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল জয় করে তিনি পেয়েছেন বীর 
নারীর ছুর্লভ সন্মান, যে সন্মান আজ পর্যস্ত এশিয়ার অন্য কোন 
মেয়ে লাভ করতে পারেননি । 





থেলাবুল।--১ 


স্বনামের সোপান বেয়ে আরতি সম্মানের মিনারে আরোহণ 
করেছেন। তার জীবনী নিয়ে আলোচনা করলে আমরা দেখতে 
পাই, সাঁতারকে খেলাধুলার প্রিয় বিষয় হিসাবে বেছে নিলেও লাঠি 
খেলা, ছোর1 খেল। এবং অসি চালনাতেও হাত ভাল ছিল ॥ 
হাটখোলা ব্যায়াম সমিতির অঙ্গন ছিল তার প্রথম জীবনের উপবন। 

সাইকেল চালনায় পটু আরতি ছোটবেলা থেকে । পরে মোটর 
চালাতে শিখেছেন প্রয়োজনের তাগিদে । অভিনয়ে স্রনাম আছে। 
“কৃষ্ণ সুদামায়” একাধিকবার দেখেছি স্দামার ভূমিকায় স্অভিনয় 
করতে । সঙ্গীতেও দখল কম নয়। অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশন 
থেকে আহরিত রবীন্দ্র সঙ্গীত ও খেয়ালের কৃতিত্ব নিদর্শন পত্রও 
রয়েছে এই খেয়ালী মেয়ের ঘরে সাজানো | 

আর সংসারের কাজেও অসাধারণ । মাতৃহারা আরতি ছিল 
পিতার সংসারের কত্রা, বৃদ্ধা পিতামহীর অন্ধের যষ্টি, ছোটবোন 
ভারতীর অভিভাবিকা। এদের দেখাশুনো। এবং সংসারের যাবতীয় 
কাজ কর্মের মধ্য দিয়েই করতে হয়েছে লেখাপড়া । ইংলিশ চ্যানেল- 
অভিযানে যাবার সময় আরতি সাহা ছিলেন সিটি কলেজের দ্বিতীয় 
বাধিক শ্রেণীর ছাত্রী । 

গঙ্গার কোলে লালিত। পালিতা আরতির সাতার শুরু গঙ্গাতেই । 
শৌভীবাঁজীর অঞ্চলের ১৪৪, বলরাম মজুমদার স্ট্রশাটের বাঁড়ি থেকে 
কাকা বিশ্বনাথ সাহ! মাঁমরা ভাইঞি আরতিকে নিয়ে রোজ গঙ্গায় 
নাইতে যেতেন আর একটু একটু করে সঠতার শেখাতেন। মেয়েটির 
হাত-পা ছোড়ার ভক্তি দেখে ও'র উপর নজর পড়ে হাটখোল। ক্লাবের 
অন্যতম পরিচালক সাতার-পাগল বিজিতেন বস্তুর। বিজিতেন 
বাবুই আরতির বাব! পাঁচুগোপাল সাহার অনুমতি নিয়ে আরতিকে 
এনে ভরতি করেন হাটখোলা ক্লাবে । পরে আরতিকে সাতারে 
পটু করে তোলেন বিখ্যাত সাতার শচীন নাগ ও লগ্ন অলিম্পিকে 
ভারতীয় সাতার দলের অধিনায়ক যামিনী দাস । 


১০ 


বিজিতেন বাবুর জন্য ছুঃখ হয়। তিনি আর ইহজগতে নেই। 
বিজিতেন বসু সত্যিই ছিলেন সশতার-পাগল । বিদ্যা, ধর্ম, হৃদি, 
মর্ম সবই ছিল তার সশতার। ক্লাবের ছেলে-মেয়ের ছিল প্রাণের 
প্রিয়। প্রিয় ছাত্রী আরতি চ্যানেল জয়ের গৌরব অর্জনের আগেই 
বিজিতেন বস্তু ইহলোক ত্যাগ করেছেন । 

১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত একমাত্র এক শ' মিটার ফ্রি 
স্টাইল ছাড়া মেয়েদের সাঁতারের সমস্ত বিষয়েই আরতি ছিলেন 
রাজ্য রেকর্ডের অধিকারিণী | : এই কৃতিত্বই তাঁকে ১৯৫২ সালে 
হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার স্থযোগ এনে 
দেয়। তারপর আরতি ও ভারতী--ছুই বোন চার হাত দিয়ে 
সাতারের রাশি রাশি পুরস্কার ঘরে তোলেন । 

১৯৫৯ সালে আরতি সাহ! খন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের 
সন্বল্প করেন, তখন তার গৌরবের দিন অস্তমিত। কিছুকাল আগে 
থেকেই তিনি সাতার ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবু মিহির সেন ও 
ব্রজেন দাসের চ্যানেল অতিক্রমের খবর তার মনে সাফল্যের 
অনুপ্রেরণা এনে দেয়। বহু বাধাবিপত্তি কাটিয়ে, বহু চেষ্টায় অর্থ 
সংগ্রহ করে ১৯৫৯-এর জুলাই মাসে অরুণ গুপ্তকে ম্যানেজার হিসাবে 
সঙ্গে নিয়ে তিনি যাত্র' করেন অজানার উদ্দেশ্যে । 

উত্তরে ইংলগ্, দক্ষিণে ফ্রান্স, মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত ছুস্তর 
পারাবার ইংলিশ চ্যানেল | ছুরন্ত, ছুরতিক্রম্য ও ছুরধিগম্য ইংলিশ 
চ্যানেল কুড়ি-একুশ মাইল যার প্রস্থ--জল যার হিমশীতল-_-যার 
জঠর নানা জানা-অজান! সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল, সেই ইংলিশ 
চ্যানেল। জল শুধু হিম-শীতলই নয়, খল জল ছল-ভরা-_ ইংলিশ 
চ্যানেল। একটু বাতাস হলেই যার উত্তাল উদ্দাম ভয়ঙ্কর রূপ। 
আবহাওয়া অস্থির হলে তো কথাই নেই। তখন ইংলিশ চ্যানেল 
লক্ষ ফণা তুলে গর্জন আরম্ভ করে, আপনার রুদ্র-নৃত্যে লক্ষ হাঁতে 
করতালি বাজায় । 
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তা ছাড়া ফ্রান্সের “কেপ গ্রিজ্জ নেজ' থেকে ইংলগ্ডের ডৌভার 
উপকূল পর্যন্ত আড়াআড়ি প্রথে চ্যানেলের প্রস্থ কুড়ি-একুশ মাইলের 
মত হলেও প্রবল শআ্রোতের টানে একের্বেকে সীতার কেটে কেটে 
চ্যানেল পার হতে হলে প্রায় দ্বিগুণ পথ অতিক্রম করতে হয়। শুধু 
গ্রবল আ্রোতের টান আর পথের দুরত্বই সাফল্যের পথের প্রধান 
অন্তরায় নয়। বহু রকমের বিপদের আশঙ্কা আর বাধাবিপত্তির 
আঁকর হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল দরিয়া । বরফ-গল! ঠাণ্ডা জলে 
বেশীক্ষণ থাক যেমন অসম্ভব, তেমন লোন। জল চোখে ঢোকার, 
আর “জেলী” ফিশের হুল এবং গ্রানাইটের” আলিঙ্গনের আশঙ্কাও 
নিরন্তর । সীতার কেটে এ হেন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা। 
অসাধ্য সীধনেরই নামান্তর । 

বাত্যাবিক্ষুদ্ধ উত্তাল তরন্ধের মধ্যে অনেকরই জীবন লীলা শেষ 
হয়ে যেতে পারে। 

চ্যানেলের শ্রোতের টান আবার দ্বিমুখী । ইংরেজীতে যাকে 
বলা হয় 'ফ্লীড' ও “এব টাইড। একটি শ্োত আসে উত্তর দিকের 
নর্থ পৌল থেকে । এর নাম ল্যাত্রাডর কারেট। আর একটি 
কোত দক্গিণের গাল্ফ. অব মেক্সিকে। থেকে, যাকে বলা হয় গাল্ফ, 
স্টীম"। ল্যাত্রাডর কারেন্টের জল খুব ঠাণ্ডা ; এত ঠাণ্ডা যে হিম- 
শীতল বল। যায়। গাল্ফ.জ্টীীমের জল ঈষছুষ্ণ। তবু অসহনীয়। 
দুই জলেই হাড় কাপানো শীত। ছু'দিক থেকে প্রবাহিত ছু'রকমের 
জৌতের টান। পোড়েন এবং এত প্রতিকূলতার মধ্যে তিরিশ চল্লিশ 
মাইল সতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা তাদের পক্ষেই 
সম্ভব, জীবন-মৃত্যুকে যারা পায়ের ভূত্য মনে করে, ছুর্গম গিরি, 
কান্তার মরু আর হুস্তর পারাবারকে জ্ঞান করে তুচ্ছ_্যাঁদের মনে 
আছে অসাধ্য সাধনের ছুনিবার আকাজ্া, অজানাকে জানবার 
অননবার আগ্রহ ।. | 

শুধু সাতার কেটে কেন? বিমানে চড়ে সর্বপ্রথম যে পাইলট 
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হাওয়াই পথে ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন, তিনিও 
অমর হয়ে আছেন। ডোভার বন্দরের উপর চ্যানেল অতিক্রমকাঁরী 
প্রথম সাঁতারু ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েবের মর্মরমূতির অদূরেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে তার মর্মরমূতি । 

ছুঃসাহসী ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব সর্বপ্রথম সীতার 
কেটে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন ১৮৭৫ সালে। দ্বিতীয় 
সাতারুর চ্যানেল অতিক্রম করতে ৩৬ বছর পার হয়ে যাঁয়। আবও 
১১ বছর পরে তৃতীয় সণতারু চ্যানেল পাড়ি দেন। তারপর অনেকেই 
চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন, আবার চ্যানেলের কোলে লালিত পালিত 
অনেকে জীবনভোর চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি । তাই 
বহুজনের সাফল্য সত্বেও ভয়াবহ ও ছুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল 
অতিক্রমের গৌরব ও কৃতিত্ব আজও অসাধ্য সাধনের পধ্যায়ভুক্ত । 

জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দীড়িয়ে সমৃদ্রের ভয়াল স্থুন্দর রূপের 
মধ্যে আরতি যেভাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন তাঁর তুলনা 
কম। দেব দুর্যোগ ও পথ প্রদর্শকের ভুল নিশানায় তার প্রথম 
অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। 

২৬শে আগস্টের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ । সমুত্রে উত্তাল তব । 
লাইফ বোট দেরিতে আসায় এই অবস্থার মধ্যেই আর সবার 
সাতার আরন্ত হবার ৪ মিনিট পরে আরতি জলের উপর ঝাপিয়ে 
পড়েন। চমৎকার ভাবে সাতার কাঁটছিলেন। আগের বারের 
বিজয়িনী আমেরিকার গ্রেটা এগ্ডারসনকেও ধরে ফেলেছিলেন | 

সম্মুখ রডীন আশার হাতছানি । ডোভারের উপকূল বেশী 
ছুরে নয়। আর মাত্র পাঁচ মাইল। কিন্তু পশ্চাতে উন্মত্ত জলরাশির 
অবিরত আকর্ষন। বিপরীত আ্োতের মধ্যে পাঁচ ঘণ্টা চেষ্টা করে 
আরতি যখন আর ছু"মাইলের বেশি এগোঁতে পারলেন না তখন 
তাকে এক রকম জোর করেই লাইফ বোটে টেনে তোল। হল । 

চ্যানেলের বুকে কানায় ভেঙ্গে পড়লেন বঙ্গ ললন1! আরতি । তার 
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এত পরিশ্রম, এত চেষ্টা, এত আশা, সব ব্যর্থ হয়ে গেল। কিভাবে 
দেশে ফিরে যাঁবেন_কেমন করে দেশবাসির কাছে মুখ দেখাবেন, 
এই চিন্তায় অস্থির । 

একে একে মনের উপর অতীত স্মৃতি ভেসে আসে !'""দেশবন্ধ 
পার্কের পুকুরে অন্ুশীলন-__তার সাফল্য সম্পর্কে হাজার লোকের 
উচ্চাশা মুখ্যমন্ত্রী ভাঃ বিধান রায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি--কত কষ্টে 
অর্থ সংগ্রহ-_কত বাধা বিপত্তি ! 

অর্থ সাহায্যের জন্য ডাঃ রায়ের কাছে যেতেই ডাঃ রায় 
বলেছিলেন-_-তুই পারবি না”। আরতি তার পা ছুয়ে প্রতিজ্ঞ 
করেছিলেন পারব, আমি নিশ্চয়ই পারব, কথ! দিচ্ছি আমি ইংলিশ 
চ্যানেল পার হব” । সেই প্রতিজ্ঞা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে ? 

এক একটি দিন যায় আর চিন্তা বাঁড়ে। দ্বিতীয়বার সতার 
আরম্তের স্বযোগ আসে না। প্রতিনিয়ত সমুদ্রের গর্জন তাকে 
ভ্রুকুটি করে যাঁয়। আরতি একমনে ভগবানকে ডাকেন আর রোজ 
যাঁন ডোভার বন্দরে ম্যাথু ওয়েবের মর্নর মৃতির পাশে । ওয়েবের 
আত্মার কাছে আশীবাদ প্রার্থনা করতে । সাগর বিজয়িনী হবার 
উন্মত আশায় আরতি তখন বেপরোয়া । নতজান্থ হয়ে দেবতার 
কাছে আশীবাদ প্রার্থনার মত রোজ তিনি আশীবাদ প্রার্থনা করেন 
প্রথম ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী ছুঃসাহসী ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন 
ম্যাথু ওয়েবের মর্মর মুতির পদমূলে । 

পাঁষাণ মুতি ভেদ করেই হয়তো তার ডাক পৌছয় ভগবানের 
কাছে। ১৯৫৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার । মা মঙ্গলচণ্ীর 
নাম স্মরণ করে “মঙ্গলে উঠে বুধে পা” দেবার মত ভোর €ট! 
৫৫ মিনিটে তিনি আবার চ্যানেলের বুকে ঝাপিয়ে পড়েন ফ্রান্সের 
কেপ খ্রিজ্ব নেজ” থেকে । প্রথম দিকে সমুদ্র বেশ শান্ত ছিল। 
কিন্তু একটু পরেই সমুদ্র রুদ্রমুতি ধারণ করল। মরণ যুদ্ধের জঙ্ভয 
আরতিও মরিয়া হয়ে উঠলেন। উত্তীল তরঙ্গের মধ্যে অনমনীয় 
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দৃঢ়তার সঙ্গে সাতার কাটতে আরন্ত করলেন তিনি। সম্মুখে 
পাইলট বোটে উড্ভীয়মান ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা 
তার মনে এনে দিল ছুর্জয়কে জয় করবার অসীম শক্তি। ১৬ ঘণ্টা 
২০ মিনিট প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি 
চ্যানেল জয় করলেন। হলেন সাগর বিজয়িনী । প্রথমবারের 
ব্যার্থতায় যিনি কানায় ভেঙে পড়েছিলেন, তার মুখে ফুটে উঠল 
প্রশান্ত আনন্দের হাসি। 
তারপর ডোভারের 'আ্যান হ্যাথওয়ে' হোটেলের ৬ নং ঘর 
অভিনন্দন-বাতায় ভরে উঠল। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধান 
মন্ত্রী নেহরু, কংগ্রেস সভানেত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান- 
চন্দ্র রায় থেকে আরন্ত করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রীদের প্রায় শ" 
দেড়েক টেলিগ্রাম এ ঘরে ছ'দিনে বিলি করলো ডোভারের 
পোস্টম্যান। ইত্ডিয়া হাউসে সম্বর্ধনা জানালেন ভারতীয় হাই 
কমিশনার বিজয়লক্মী পণ্তিত। লগ্ডনে আরও বহু সন্বর্ধনার 
আয়োজন হল । দেশে ফেরবার পর সম্বর্ধনায় সম্বর্ধনায় হীপিয়ে 
উঠলেন আরতি সাহা আর তার ম্যানেজার অরুণ গুপ্ত । কৃতিত্বের 
ব্বীকৃতি হিসেবে জয়ের মালার সঙ্গে এল নান পুরস্কার ৷ রুপোর থালা, 
সোনার হার, কলম, ঘড়ি, অর্থ, অভিনন্দন পত্র ও নানা পুরস্কারে 
ঘর ভরে গেল। ভারত সরকার তাকে দান করলেন পদ্মশ্রী” খেতাব । 
১৯৬০ সালের ১৬ই মার্চ কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে তাকে 
যে নাগরিক সন্বর্ধন। জানানে। হল সেই “মান-পত্রে লেখা হল £ 
ইংলিশ চ্যালেন অতিক্রমকাঁরী ভারতের গৌরব-মণি 
শ্রীমতী আরতি সাহাকে 
কলিকাতা মহানগরীর পৌর সম্বর্ধনা 
বিশ্বের ছুর্জয় গৌরব তুমি জননীর পদতলে নিবেদন করিয়াছ, 
জন্মভূমি আজ তোমার গৌরবে উজ্জল হইয়াছেন। তুমি আমাদের 
অভিনন্দন গ্রহণ কর। 


ডর 
নর 





প্রধান মন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে আরতি সাহা» হাতে «পন্নশ্র৮ উপাধির সনদ 


হে নারী বীরাঙজনা ! 


আরতি তুমি সাগর বিজয়িনী হইয়াছ। যে সমুদ্র বিশ্বের 
বহু যশস্বী সাঁতারুর ছুঃসাহস চূর্ণ করিয়াছে-_তুমি নারী, তুমি 
তরুণী সেই তরঙ্গক্ষুব্ষ, হিম-শীতল সমুদ্রের বারিরাশি ভেদ করিয়! 
তোমার ছুঃসাহসিক অভিযানের চরম পরিচয় দিয়াছ। প্রাচ্যের 
কোন নারী সাফল্যের এই তটভুূমি স্পর্শ করে নাই--প্রীচ্য নারীর 
গবিত পদতলে পশ্চিমের সমুদ্র আর কোনদিন এমন ভাবে অব- 
লুষ্টিত হয় নাই ! প্রাচ্য ভূমিতে তাই তুমি অনন্যা । 

আরতি, তুমি আজ মাতৃ মন্দিরে পুজার প্রধান আরতি-দীপ। 
তোমার সাহসের শিখা আজ মাতৃ বন্দনায় উজ্জল হইয়! 
উঠিয়াছে। তোমাকে আমরা সন্সেহে বরণ করিয়া লইতেছি। ভুমি 
আজ যেখানে দীড়াইয়া নগরীর লক্ষ হৃদয়ের সন্বর্ধনা লইতেছ-_ 
সে আনন্দ-সন্বর্ধন। শুধু এই গৃহে সীমাবদ্ধ নয়, তাহা সমগ্র 
ভারতললনার মুখোজ্জল করিয়াছে, তুমি তাহাদের সাগ্রহ মাতৃচুন্বন 
গ্রহণ করিয়াছ। কারণ, তুমি তাহাদের বহু অপমানের অশ্রু 
সমুদ্রের জলে মুছিয়া দিয়াছ। তুমি আর মাতৃহীনা নও, ভারত- 
বর্ষের নারী হৃদয়ের তুমি মানস কন্যা | 


অয়ি অনন্ভ]-শক্তিধারণী ! 

যে মুভ্ুুতে সমুদ্রে ঝাপ দিয়াছিলে, একবাঁর অন্তরে ভাবিয়! 
দেখ সেই মুহুর্তে ছিল কি তোমার সম্মুখে শুধুই সমুদ্রের ভয়াল 
গর্জন, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ আর মহাসম্কটের ভ্রকুটি? ছিল নাকি সেদিন 
তোমার সম্মুখে একটি অশ্ররসক্ত সন্সেহে কমল-আনন? সে 
তোমার, সে আমার মা, সে যে ভারত জননীর বহুদিনের, বনু 
অতীতের বীরাঙ্গনা কন্যাদের সম্মিলিত মুখচ্ছবি। অতীতের অন্ধ- 
কার হইতে-দেখ নাই কি তুমি--বীরাঙগনা ভারত-নারীদের 
ব্যাকুল অশ্রুমাখ। মুখ তোমার সম্মুখের পথ নির্দেশ করিতেছে ? 
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ইতিহাসের অতল তলদেশে তাহারা নিমজ্জিতা হইয়াছিলেন, তুমি 
সাগরবিজয়িনী, তাহাদের উদ্ধার করিয়া আনিয়াছ। ধাহাদের চিত্র 
তুমি এখানে আজ তোমার চারিপার্থ্ে দেখিতেছ, লও ,তুমি সেই 
ভাম্বরমূতি, বীরশ্রেষ্ঠ ভারত সন্তানদের অলক্ষ্য পুলকিত হৃদয়ের 
আশীরাদ। আমাদের বিশ্বাস রাষ্ট্রগুর সুরেন্্রনাথ দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্রন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও মহানায়ক স্থভাসচন্রর আজ 
এখানে সমবেত ! তাহাদের প্রসারিত হস্ত নির্দেশ দিতেছে নব নব 
বিজয়ের, নৃতন গৌরবের এবং ভারত নারীর অনজিত অসামান্য 
সাফল্যের দিকে । তৃমি ইহা অন্তরে উপলব্ধি কর। 


হে বীর বাল! ! 

নারী অবলা, নারী নরক অপবাদ কোন এক 
অশুভ মুহূর্তে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল জানি না। এই 
অপবাদকে তুমি তোমার আতন্তর শক্তির প্রভাবে দূরে সরাইয়া 
দিয়াছ। ইতিহাসের প্রাচীনতম পর্যায়ে ইহার সাক্ষ্য মিলে নাঃ 
মহাভারতের পাতায় পাতায় তাকাইয়া আমাদের বিস্ময়ের অবধি 
থাকে না, রাজপুতনার ইতিহাসে দেখিতে পাই অসংখ্য নারীর 
নিভীকিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাহাদের অমর কীন্তিগাথা৷ স্মরণ 
করিতে আমরা বিন্ময়ে নির্বাক হই। তুমি তাহাদের পদাঙ্ক 
অন্থুসরণে ভারতে নারীর মহিমাকে নৃতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে । 
তোমাকে বারম্বার জানাই আমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের আনন্দ 
সম্প্রীতি । 

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তুমি দীর্ঘায়ু হও ! 

জয়হিন্ৰ ! 
কলিকাতা নাগরিকগণের ও 

১৬ই মার্চ কলিকাতা পৌর-প্রতিচানের পক্ষে 

১৯৬০ প্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-_ মেয়র 


১৮ 


জীবনের ইপ্সিত বাসন। পূরণে যিনি সব চেয়ে বেশী সাহায্য 
করেছেন ১৯৬০ সালের পয়লা মার্চ তার সেই ছূর্জয় অভিযানের 
দোসর অরুণ গুপ্তর সঙ্গে আরতি পরিণয়-সুত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। 
অরুণ গুপ্তর পিতামহের নামাঞ্কিত রাস্তা দজিপাড়ার অবিনাশ 
কবিরাজ স্টট সংলগ্ন ১৬।১, তারক চ্যাটাজি স্ট্টীটে আরতি গুপ্তর 
এখন শাস্তির সংসার। সংসারের বাইরে সাউথ ইস্টান” রেলের 
লেডি ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর । জলের বুকে আরতি বন্যতার ছরস্ত 
ঘূর্ণি, কিন্তু সংসারের কোলে চিরদিনই কমনীয়তার প্রতিমূত্ি, 
নারীত্ের মর্মছেশয়া আবেদন | 

ইংলগুবাসী তাদের অন্তরের শ্রদ্ধার সঙ্গে ইংলিশ চ্যানেল 
বিজয়ী প্রথম ছুঃসাহসী বীর ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েবের মর্মর মুতি 
ডোভার বন্দরে প্রতিষ্ঠা করেছে। চ্যালেন বিজয়িনী আমাদের 
ছুঃসাহসী মেয়ে আরতির মর্মর মতি আমরা প্রতিষ্ঠা করিনি। 
তার মূত্তি আমাদের দেশের ক্রীড়ান্থুরাগীদের মনের মন্দিরে 
স্থপ্রতিচ্ঠিত। 
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হারানো সুত্র 


যে সব বাডীলী মহিলা 
বিশ কি পনের বছর আগে 
খেলার জগং আলো করেছেন, 
আজ তাদেব সবাইকে চেষ্টা 
করে খুজে বার করতে হয়। সে 
যুগের যিনি নিজে থেকে এসে এ 
যুগে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা 
অধিকার করেছেন তিনি সাতার- 
পটিয়সী লীল। দেবী । 
লীল1 দেবী বলছি, কারণ 
লীলা ব্যানাজা বর্তমানের বিবাহিত জীবনে যিনি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সে যুগে তিনি ছিলেন চট্টোপাধ্যায় । 
ভুলেই গিয়েছিল সবাই লীলা চ্যাটাজজিকে, ধাকে নিয়ে এক- 
দিন সজনী দাস কবিতা লিখেছিলেন ; অন্তত মনের উপরের 
স্তরে কোন ঠাই ছিল না তার। হঠাৎ একদিন বিস্মৃতির আড়াল 
থেকে, অন্তঃপুরের প্রাচীর ভেদ করে, হাড়িখুস্তি নামিয়ে রেখে 
তিনি এগিয়ে এলেন, বললেন, ইংলিশ চ্যানেল সখতরাবেো। 
হঠাৎ এ খেয়াল জাগলো কেন সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন,__ 
আরতির অসাধারণ কৃতিত্বে আজ বাঙালী মেয়ের সন্মান 
ছুনিয়াময় ছড়িয়ে গেছে। যে বাঙালী মেয়েদের কোন কাজের 
নয়, শুধু কাদতে জানে বলে দূর ছাই করেছে ঘরে বাইরে সবাই । 
আরতি প্রমাণ করেছে বাঙালী মেয়ের আযাডভেঞ্চার স্পৃহা । 
তবু আমাদের বদনাম যায়নি। ওরা বলছে, বয়েসকালে যদি বা 
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কিছু প্রাণশক্তি কারে! থাকে, বাঙালী ঘরের ঘরকন্ন' আর ছেলে- 
মেয়ের হেফাজতে কেউটেও কেঁচো! মেরে যায়। আমি ঘরকন্ 
করছি ষোল বছর ; সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থবধূর জীবন, 
যেখানে শুধু রাধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাধা, 
সারাজীবন এক চাঁকাতেই বাঁধা, সেখানে তিনটি সন্তানকে কোলে 
পিঠে করে মানুষ করে বড় করে তুলতে হয়েছে । তা বলে 
আমার সেই মনের স]ুহস, অন্তরের আযাডভেঞ্চাবের স্প্রহা-_কই, 
তা তো মরেনি। অন্নুজপ্রতিম ডাঃ বিমল চন্দ্রকে জিজ্ঞীসা করে 
জানলাম, ৩৭ বছর বয়সের কোন জননী বা গুহিণী ইংলিশ চ্যানেল 
সাঁতবাবার প্রয়াস করেছে, এমন খবর তাঁর জানা নেই । অতএব .. 

ক'দিন বাদেই লীল দেবী একটানা আট ঘণ্টা সাতার কেটে 
প্রমাণ করে দিলেন, দক্ষতা আট্রট। চারিদিক থেকে সাহায্য 
ও উংসাহ আসতে লাগলো । তৈবী হল পাসপোর্ট ভিসা। 
ডাঃ বিমল চন্দ্র ছুটি নিয়ে তৈরী, সঙ্গে যাবেন ম্যানেজার হয়ে। 
ডোভারে ঘর ভাড়া হয়ে গেল, হয়ে গেল প্লেনে প্যাসেজ বুক 
করা। নিষ্ঠা সহকারে নিয়মিত অন্ুশীলনও চলেছে । ভারত 
সরকার থেকে বিদেশী মুদ্রার অনুমোদন এলেই ঘাত্র। | 

অনেক কাঠখড় পোড়ানো সত্বেও সে অনুমোদন গত বছর 
মেলেনি । এবারের জন্যও চেষ্টা করা হয়েছিল। বহু পার্লামেন্ট 
সদন্ত, মন্ত্রী, বিধানসভ। দন্ত শুভেচ্ছ। জানিয়েছিলেন, জানিয়ে- 
ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, রাজ্য পাল শ্রীমতী পদ্মজা 
নাইডু। ভারত সরকার ও বিজার্ড ব্যাঙ্ক খুটিনাটি তথ্য জেনে 
নিয়েছিল, যাত্রী করা দরকার তাও তাদের জানতে বাকী ছিল 
না। কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলের “দীজন' হু হু করে ছুটে গেল 
সমাপ্তির দিকে । এবারও অনুমতি মিলল ন।। এবারও সরকারী 
ওঁদাসীন্ত ব্যর্থ করে দিল এত বড় একটা আাডভেঞ্চার স্পৃহ। ! 
তবু আশায় বুক বেঁধে আছেন লীলা ব্যানাজি আগামী বারের জন্য । 


৪ 


যদি ব্যর্থ হয়ই, তাহলেও কিন্তু লীল! চ্যাটাজি মুছে যাবার 
নয়। সেই স্ুৃছুর ১৯৩৩ সালে ২৪-পরগনা জেলার বারুইপুর 
থেকে সৌরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তার আট ও দশ বছর বয়সের 
ছুটি মেয়েকে এনে বিজ্ঞানসম্মত সাতার শিখবার জন্য পৌছে 
দিয়েছিলেন সেপ্টশল সুইমিং ক্লাবে, সাঁতারের শুরুর গুরু শ্রীযুক্ত 
শীস্তিপ্রিয় পালের কাছে। ছোট বোন লীলা, বড় বোন রাণী । 
প্রতিদিন ছু, বোন বারুইপুর থেকে হেদোয় আসে, আর শান্তিদার 
কঠোর শাসনে প্রাণপণ অন্থুশীলন করে ! এর পর শাস্তিদা লীলাকে 
নিজের বাড়িতে এনে মেয়ের মত পালন করতে লাগলেন, আর তার 
সঙ্গে চললো সাঁতারের সাধন1। 

পরম লগন এলো! তিন বছর বাদে ১৯৩৬ সালের ওরা আগস্ট, 
যেদিন লীলা! তখনকার চ্যাম্পিয়ান বাণী ঘোষকে হারিয়ে, তার 
রেকর্ডও ম্লান করে দিল । আগের বছর লীলা গঙ্গাবক্ষে এক মাইল 
সীতারে বাণীকে মেরেছিল কিন্তু পুকুরের সাঁতারে এই প্রথম। 

সেদিন থেকে আর লীলা চ্যাটাজিকে বাংল! দেশে হারাতে 
পারেনি কেউ । তবে হারিয়েছিল পাঁচজন পুরুষ সাঁতারু ; যখন 
দু" বছর বাদে তাকে গঙ্গার বুকে ত্রিশ মাইল স'তারে নামিয়েছিলেন 
শীস্তিদা। হুগলী জুবিলি ব্রিজ থেকে কুমারটুলি ঘাট অবধি এই 
সাতারে সারা ভারতের জন ত্রিশেক প্রতিযোগীর মধ্যে নারী 
মাত্র এই তের বছরের মেয়েটি । চন্দননগরের পরে প্রবল ঝড় 
উঠলো । গঙ্গার বুক উদ্দাম, নৌকাগুলে। প্রতিযোগীদের থেকে 
বিছিন্ন হয়ে পড়েছে । অর্ধেকের বেশী সতারুকে উঠে পড়তে হল। 
শেষ সীমায় পৌছলো! মাত্র বারজন, তার মধ্যে লীল! চ্যাটার্জি ষষ্ঠ, 
লীলার সময় লেগেছিল পাঁচ ঘন্টা চৌত্রিশ মিনিট। অথচ প্রথম 
'দিন গঙ্গায় সাঁতার কাটতে এসে শুশুকের ডিগবাজি দেখে ভয়ে 
'নৌকোয় উঠে পড়েছিল লীলা । 

এর পর লীলাদের সংসারে বিপর্যয় এলে! সৌরেনবারুর মৃত্যুতে 
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এবং কিছুদিন বাদেই লীলাকে বিয়ে দেওয়া হল। সাঁতারের পর্বে 
ছেদ পড়লো । 

১৯৪৪ সালে বোম্বাইয়ের একদল সখতারু এল কলকাতায়, 
বাঙলার সাঁতারুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে । সে দলে ছিল 
বানু সাঁতারু বুটিশ মেয়ে প্যাম ব্যালেন্টাইন। ব্যালেন্টাইনের 
বিরুদ্ধে টক্কর দিয়ে চলতে পারে এমন মেয়ে কই বাঙলায়? লীল৷ 
তখন প্রথমজাত পুত্রের বিয়োগে বিহ্বল। তবু ডাক পেয়ে এল 
বাঙলার মুখ রক্ষী করতে । ব্যালেন্টাইনকে হারাতে পারেনি, তবে 
এমন তাড়া করেছিল, ব্যালেপ্টাইন তা ভোলেনি কোনদিন । সেবারই 
লাহোর জাতীয় সাতার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রতিটি বিষয়ে 
ব্যালেন্টাইনের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থান পান লীলা ব্যানার্জি । ব্যালেন্টাইন 
অপরাজিত গৌরব নিয়েই ভারত ছাড়ে, আর লীল! ব্যানাঞ্জির 
সাঁতার-জীবনেও এইখানে বনিক পড়ে; তিনি পাকাপাকিভাকে 
অবসর গ্রহণ করেন। ডাইভিং-এ তার পারদণিতার কথা পুরানে! 
খবরের কাগজে নথিবদ্ধ হয়ে আছে । একাধিকবার ৩০ ফুট বোর্ড 
থেকে ডাইভিং প্রদর্শনী দিয়েছেন তিনি | 

শুধু জলে নয়, সাইকেল চালানোয়, দস্তিপন। করাতে, নাচে, 
গানে, আথেলেটিকসে লীল। চ্যাটাজি যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই 
জয়লাভ করেছেন । বিষুণ ঘোষের আখড়ায় নিয়মিত ব্যায়ামচা 
করেছেন, আবার গভীর নিষ্ঠায় সেতার শিক্ষা করেছেন গুরু কৃষ্ণচন্দ্র 
ভট্টাচার্যের কাছে। সেতার শুনে মুগ্ধ হয়ে সে যুগের বেতার কর্তা 
' স্থ্‌পেন মজুমদার ওকে বেতারে বাজাতে ডেকেছিলেন, কিন্তু সেদিকে 
উৎসাহী” অভিভাবকের অভাব ছিল বলে শেষ পর্যস্ত বেতারে যাওয়৷ 
হয়ে ওঠেনি 

মুখে কথাটি নেই, সেকালেও ছিল না, আজও নেই | সাঁতার 
শিখতে শান্তিদার বকুনি ও চড়চাপড়, তাও চুপ করে সময করেছে। 
কিন্তু দস্তিপনাও কম ছিল না| বালিগঞ্জে জ্যাঠার বাড়িতে রয়েছে 
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কিশোরী লীলী। এক ভদ্রলোক এলেন সেখানে মোটর সাইকেল, 
চড়ে । এমনভাবে মোটর সাইকেলটি খু'টিয়ে দেখতে লাগলে লীল। যে 
ভদ্রলোক সাগ্রহে ওকে চালানোর মূল নীতি শিখিয়ে দিয়ে মোটর 
সাইকেলটি রেখে ভিতরে যাবার সময় সাবধান করে দিয়ে গেলেন» 
খবরদার খুকি, হাত দ্দিও না। বরং আমি তোমাকে চড়িয়ে 
আনবো |: 

গেল, গেল, সোর উঠলে। চারদিকে । একটা কিশোরী মেয়েকে 
নিয়ে একটা গর্জমান মোটর সাঁইকেল ছুটে গিয়ে পৌছলো বালিগঞ্জ 
স্টেশনের কাছে একটা পুকুরে ! আরোহিণী সাইকেল ছেড়ে জলে 
ভেসে উঠে সাতার কাটতে লাগলো'। মোটর সাইকেল রইল ডুবে। 
লীলা ভাবছিল সেও যদি ডুবে থাকতে পারতো, ধরা পড়তে হত না 
তবে। ধরা পড়ে ভালই হল। মোটর সাইকেলটার সন্ধান পাওয়া 
গেল। 

আরো আগের কথা । লীলা তখন শাস্তিদার বাড়ি থাকে ॥ 
সন্ধ্যার পর শান্তিদা ওকে সঙ্গে করে ছবিঘরে নিয়ে যান, সেখানে 
উনি ম্যানেঙজ্জার। প্রতিদিনের মত সেদিনও দারোয়ান দিয়ে রিকৃশ। 
করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন লীলাকে । রাত ছুপুরে নিজে ফিরে 
গিয়ে শোনেন, কোথায়, সে মেয়ে বাড়ি আসেনি তো! ছবিঘরে 
গিয়ে দরোয়ানকে তলব করে জান! গেল, সে বাড়ির দোরগোড়ায়, 
ছেড়ে দিয়ে গেছে । সর্বনাশ ! খোঁজ, খোজ, থানা পুলিস, এদিক 
ওদিক কোন হদিস নেই । শেষ পর্যন্ত ছবিখরে দৌতলার বক্স আসনে 
পাখার নীচে ঘুমন্ত লীলাকে আবিষ্কার করা গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেললো সবাই । লীলাও বক্স আসনে বসে স্বস্তির নিংশ্বাসই 
ফেলেছিল । পরে কৈফিয়ত দিয়েছিল, অন্ধকারে, কড়া নেড়ে নেড়ে 
হয়রান, কেউ সাড়া দেয় না, ভীষণ ভয় করছিল যে । 
সেই লীলার খবর বর্তমানে শ্রীধুক্তা লীলা ব্যানাজিরও বিশেষ 
স্মরণ নেই । অনেক খবরই শাস্তিদার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে 
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হয়েছে । এখন তার ছুটি মেয়ে ও একটি ছেলে স্কুলের উপরের ক্লাসে 
পড়ে। স্বামী শ্রীস্ুধা-্ড বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার নাম-করা 
মার্কেন্টাইল ফার্ধে চাকরি করেন । লীল। দেবী সময় পেলেই দেব- 
মন্দিরে যান ভক্তি নিবেদন করতে ও পুজা! দিতে | 
সেদিনের সেই দস্তি মেয়ে আজ শান্ত, মাতৃত্বের পুর্ণতায় 
মহিমান্বিত । সাতার-জীবনে পূর্ণতা লাভের আগেই তাকে অবসর 
গ্রহণ করতে হয়েছিল বলেই হোক বা অন্ত যে কোন কারণেই হোক, 
বড় একট কিছুর জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন । হারোনো সুরে 
আবার বাঁধতে চাইছেন জীবনের বীণার তার। সে তারে মাজ 
বিষাদ রাগিণী। তার জ্যডভেঞ্চার স্পৃহ। কি অপূর্ণ থাকবে ? 
খেলার রাজ্যে কৃতিত্বের অধিকারী আর কাউকে নিয়ে কোন 
প্রতিষ্ঠিত কবি কবিত। লেখেননি । কোন খেলোয়াড়ের স্থান নেই 
বাঙলা সাহিত্যে । লীল চ্যাটাজিকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন সজনী- 
কান্ত দাম। সেদিক দিয়ে তিনি অনন্য, স্বীকৃতিতে নয় যোগ্যতায় । 
সজনীকান্ত লিখেছিলেন £ 
সলিল সাবলীল কুমারী লীল। সুখে 
অগাধ ভ্রোতে দাও সাতার, 
পিছনে পড়ে আছি বধের বীধমুখে 
মোদের চারদিকে ভীম পাথার । 
রাষ্ট্রে সমাজে কি শরীরচর্চায় 
দেখ তো পার যদি, তোমার সাধনায় 
কালিম। ঘুচে মার একটি দিন ! 
সকল পরাজয়ে একটি দিকে যদি 
গাঁহিব তব নাম আমরা নিরবধি, 
কুমারী লীল। হও.স"তারে ধীর। 
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সোনার খনির ফ্লোনার জেয়ে 


ভারতের টেব্ল টেনিসে ছুই 
, উষা। একজন উষা আয়েজার, 
আর একজন উষ। স্ুন্দররাজ। 
অনেকটা ক্রিকেটের মত। 
ক্রিকেটে তিন বিজয়-বিজয় 
মার্চেন্ট, বিজয় হাজারে ও বিজয় 
মঞ্জরেকার ৷ তবে ক্রিকেটে ছুই 
বিজয়ের অস্তমিত প্রতিভার 
কোলে আর এক বিজয়ের উত্থান । 
মেয়েদের টেব্ল টেনিসে ছুই 
উধা আয়েঙ্গার উষার একসঙ্গে আলোক দান। 
এক বৃত্তে ছু"টি ফুলের মত ছু'জনই মহীশূরের মেয়ে। তবে উষ! 
আয়েঙ্গারের কাছে মহীশূর প্রায় মরুতীর্থের মত। কালেভদ্রে ওখানে 
যাওয়া ঘটে। বাঙলাই তার একরকম ঘরবাড়ি । জন্ম অবশ্য 
কোলার গোল্ড ফিন্ডে। কিন্তু জন্মের পর থেকে বাঙলাতেই 
স্থায়ীভাবে বসবাস। আচারে-ব্যবহারে, চালচলনে, কথাবাতীয় প্রায় 
বাঙালী । মুখে পরিষষার বাঙলা ভাষা । কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মিষ্টি 
স্থর। ন্বভাবে বাঙালীর নম্রতা, বাঙালীর লজ্জা । বৃস্তহীন পুষ্পসম 
আপনাতে আপনি বিকশি” মহীশূরের মৃতিমতী মেয়ে উষ! এখন পূর্ণ 
্রক্ষুটিতা বাঙালী মেয়ে। উষা আয়েঙ্গারকে বাঙালী বলতে আমার 
কুগ্ঠা নেই। ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসেও বাঙলার মেয়ে হিসাবে তাঁর 
পরিচিতি । 
বাঙলার টেব্ল টেনিস ক্ষেত্রে উষ! আয়েক্জারের আবির্ভাব “উধার 
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উদয়-সম অনবষ্ঠিগুতা” | সক্কোচের গঠন খুলে কম্পিটিশনে নামবার 
সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ । ধাপে ধাপে উন্নতির উচ্চ শিখরে 
আরোহণ । 

১৯৫৫ সাল থেকেই বাঙলার পুরোভাগে তার আসন। সে 
আসন থেকে কেউ তাকে নামাতে পারেনি । একটানা ছ' বছর 
বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ । জত্যিই বিনম্ময়কর বিজয়-বৈজয়ন্তী | 
ভারতীয় টেবল টেনিসে র্যাঙ্কিং অর্থাৎ ক্রমপর্যায়ে এই কিশোরী 
মেয়ের স্থান এখন তৃতীয়। প্রথম স্থান অধিকারিণী কুমারী মীন। 
পরাণ্ডে, দ্বিতীয় স্থানে উষার দোসর দ্বিতীয় উষা, যার পুরো নাম 
উষ। স্তুন্দররাজ । এটা ১৯৬১ সালের র্যাঙ্গিংয়ের কথা । 

ছুই উষার প্রতিদ্বন্দিতায় কে ছোট আর কে বড়, তার কিন্ত 
মীমাংস। হয়নি এবং সে ঘটনা বাঙলার টেব্ল টেনিসের এক ম্মরণীয় 
ঘটন। হিসাবেই নথিভুক্ত হয়ে আছে। টাইম লিমিটের খেলায় কেউ 
কাকে হারাতে পারেনি । অবশ্য জাতীয় টেবল টেনিসে সুন্দর- 
রাজকে একবার হার স্বীকার করতে হয়েছে আয়েঙ্গারের কাছে । 

১৯৫৪ সালে উষা আয়েঙ্গার যখন 'ডায়োসেশান'-এর ক্লাস 
সেভেনের ছাত্রী, তখন ওয়াই এম সি এর কলেজ ত্রাঞ্চের চ্যাম্পিয়ন- 
শিপে তার প্রথম অংশ গ্রহণ এবং একে একে তপতী মিত্র, আর 
ফার্নাণ্ডেজ ও ইস্থার মোজেসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ । তপতী 
তখন টেব্ল টেনিসের নাম-করা মেয়ে, ফার্নাণ্ডেজের নাম আরও বেশী, 
আর ইুদী মেয়ে ইস্থার মোজেস তখনকার “রেনিং চ্যাম্পিয়ন? । 
১১ বছরের ছোট্ট মেয়ে উষার পক্ষে প্রথম অভিযানে এদের একে 
একে পরাভূত করে বিজয়ীর সম্মান লাত, কম কথা৷ নয়। 

এর পর ইডেন গার্ডেনে ইস্ট ইগ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে 
উধার কাছে ইস্থার মোজেসের আবার পরাজয় এবং উষার আবার 
চ্যাম্পিয়নশিপ । শুধু সিঙ্গলসেই নয়, মিক্সড ডাবলসেও। 
বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় আইভান আক্জ্রিয়াদিস্‌ ও ভ্যাকলাব টেরেবা 
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এসেছিলেন এ বছর ভারত সফরে । ইস্ট ইপ্ডিয়ায় খেলতে এষে 
আক্দ্িয়াদিস উষ্ষাকেই মিক্সড ডাবলসের সঙ্গী হিসাবে বেছে নিলেন । 
ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দিতা হল টেরেবা ও তপতীর সঙ্গে। বলা বাহুল্য, 
আন্দ্রিয়াদিস ও আয়েঙ্গীর পেলেন বিজয়ীর পুরস্কার । উষার 
মাথায় দ্বি-যুকুট | 

খেলার পর পুরক্কার বিতরণের পালা । টুর্নামেন্ট কমিটির 
চেয়ারম্যান পক্চজ গুপ্ত সভাপতি । পুরস্কার বিতরণের জন্য ফুট ফুটে 
ফর্পা মেয়ে উষার ডাক পড়ল। সলাজ হাসি নিয়ে এগিয়ে গেল 
উবা নিজের প্রাপ্য ছুটি পুরস্কার স্মিতহান্তে কোলে রাখবার সময় 
ইনডোর স্টেডিয়ামে আনন্দের হাসি বয়ে গেল। এর পর র্যাঙ্কিং- 
এ উষ। পেল প্রথমস্থান। টেবল টেনিসে বাঙলার এক নশ্বর মেয়ে। 
সেই থেকে আজ অবধি বাঙলা টেবল টেনিসের একচ্ছত্র সমআরাজ্জী ৷ 
উপর্ধপরি ছ"বার চ্যাম্পিয়নশিপ । প্রথম ছু'বছর ফাইন্যালে হারলেন 
নিসেস চমন কাপুর, পরের বছর তপতী মিত্র শেষ তিন বছর 
বিজয়িনী শকুস্তল। দত্তর বিরুদ্ধে । 

জাতীয় টেব্ল টেনিসে উত্বটর বাঙলার প্রতিনিধিত্বের স্যোগ 
১৯৫৬ সাল থেকে । রাজকুমারী অমৃতকুমারীর শিক্ষা-পরিকল্পনায়, 
চেকোয্পোভোকিয়ার বিখ্যাত খেলোয়ান্ড় আইভান আল্দ্রিয়াদিস ও 
ভারত-খ্যাত ভি শিবর।মনের কোচিং-এ ইতিমধ্যে উবার হাত খুলে 
গেছে । তার তৃণে এখন নান। অস্ত্র । তবুও ১৯৫৬ সালে শাহারানপুরে 
জাতীয় প্রতিযোগিতায় সিডিং-এ স্থান হল না। কিস্ত আন্সিডেড, 
খেলোয়াড় হিসাবেই উষ! হারালো সিডিং-এর উঁচু স্থানের মেয়েদের | 

ভারতের তখনকার পাঁচ নম্বর মেয়ে প্রিস্কা নানসের সঙ্গে 
উষার প্রি-কোয়ার্টার ফাইন্যাল। কিন্ত নানস উষাকে আমল দিতে 
চাঁন না। তার চিন্তা পরের রাউগ্ত নিয়ে, যেখানে তাকে খেলতে 
হবে তখনকার তিন নম্বর মেয়ে উষা সুন্দররাজের সঙ্গে । কিন্তু খেলতে 
হল না। উল্টে উষ্া আয়েঙ্গারই খেলল উষ! সুন্দররাজের সঙ্গে 
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প্রি-কোয়ার্টারে প্রিসকাকে হারিয়ে। কোয়ার্টার ফাইন্যালে 
ুন্দররাজও ঠাই পেলেন না। সেমি-ফাইন্যালে উষার হার হল 
মীনা পরাণ্ডের কাছে। শেষ পর্যন্ত মীনা পরাণ্ডেই পেলেন 
চ্যাম্পিয়নশিপ । 

১৯৫৭ সালে কলম্বোতে জাতীয় টেব্ল টেনিসের আসরেও 
এক অবস্থা । এখানেও সেমি-ফাইন্যালে রাসেল জনের কাছে উষার 
পরাজয় এবং শেষ পর্ষস্ত রাসেল জনের চ্যাম্পিয়নশিপ । 

১৯৬০ সালে হায়দরাবাদে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে একই ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি । এখানেও সেমি-ফাইন্যালে মীন। পরাণ্ডের কাছে পরাজয় 
এবং মীন! পরাণ্ডের চ্যাম্পিয়নশিপ । এইভাবে তিন, তিনবার জাতীয় 
টেব্ল টেনিসের সেমি-ফাইন্যাল থেকে উষাকে পিছু হটতে হয়েছে । 

এশিয়ান টেব্ল টেনিস চ্যাম্পিশনশিপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব 
করবার জন্য ছু'বার ডাক এসেছে উষার কাছে । প্রথম ১৯৫৭ সালে । 
কিন্তু অল্প বয়স বলে ম্যানিলায় যাঁওয়া৷ হয়ে ওঠেনি । দ্বিতীয়বার 
১৯৬০ সালে বোম্বেতে প্রতিদ্বন্দ্িতার সুযোগ ঘটেছে । 

খেলোয়াড় হিসাবে উষ প্রধানত ডিফেন্সিভ প্রেয়ার । তাই বলে 
কি হাতে মার নেই? আছে এবং ভাল মারই আছে। অমন 
দীর্ঘ তন্নু যার, তারই তো মারার স্থযোগ। কিন্তু সর্বভারতীয় 
প্রতিযোগিতায় মারমুখী খেলা খেলতে কেন ষে উষার অনীহা, তা 
অনেকেরই অজ্ঞাত । অতুলনীয় চপ-ডিফেন্স আর অনমনীয় মনোৌবলই 
উষার খেলার প্রধান সম্পদ । খেলার সময় চিরদিনই অচঞ্চল । 
তার সুন্দর সিদ্ধ প্রশাস্ত মূতি দর্শক চোখের তৃপ্তিদায়ক। সে 
মুতিতে দৃঢ়তা ও শ্রমশীলতার সুস্পষ্ট জ্যোতি কিন্তু মুখে কোন 
অভিব্যক্তি নেই। জয়লাভে উদাসীন, পরাজয়ে অমলিন সে মুখ । 
যেন কিছুই হয়নি। হারজিতকে একইভাবে গ্রহণ করতে দেখেছি 
বাঙলার টেবল টেনিস সম্রাজ্জীকে । 

প্রধানত ভি শিবরামন এবং আইভান আক্দ্রিয়াদিসের কোচিং-এ 
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উষা আয়েঙ্গার টেব্ল টেনিসের বিজ্ঞানসম্মত উন্নত শিক্ষায় 
শিক্ষিতা। টেব্ল টেনিসের শুরুর গুরু কিন্তু এক অখ্যাত ব্যক্তি । 
ওয়ীকিবহাল মহলেও যার নাম আজও অজান1। 

শিক্ষার স্থান কস্মোৌপলিটান ক্লাব। বালীগঞ্জ সাকুর্লীর রোডে, 
উধাদের আগের ভাড়াবাড়ির পাশেই কস্মোপলিটান ক্লাব । 
সেখানকার টেনিসের “িলবয়' নিরুয়ার কাছেই হাতেখড়ি । বাসের 
মধ্যে একদিন উষার প্রশংসায় কয়েকটি ছেলেকে পঞ্চমুখ হতে দেখে 
নিরুয়া আত্মপ্রচারের লোভ সংবরণ করতে পারছিল না। আবেগে 
বলে ফেলেছিল__-ওকে তো! আমিই প্রথম খেলা শিখিয়েছি।' 
ছেলেটির জীর্ণ কন্থা, ছিন্নবাস, চেহারাঁও কিছুট1? উজবুকের মত। 
এই চ্যাংড়া ছেলের ওদ্ধত্য কেউ সহ্য করতে পারল না; প্রলাপ 
উক্তি ভেবে উপহাঁসভরে বলে উঠল-_দ্রোণাচার্যই বটে? । সেদিন, 
মনে বড় ব্যথা পেল নিরুয়। । 

হায়, সমীলোচকদের হয়তো জাঁন। নেই, উইন্বলডন চ্যাম্পিয়ন 
জারোশ্লাভ ডবনীও একদিন “বলবয়” ছিলেন। ক্যালকাট। ক্রিকেট 
ক্লাবের ফাগ্ড মালীও ছিল মারাত্মক বোলার । তার বলের সামনে 
বাঘ বাঘ ব্যাটসম্যানও ভয়ে বেড়াল হয়ে যেত। ১৯৩১ সালে 
পাতিয়ালার মহারাজার ইংলগড সফরকারী দলেও ফাগুর স্থান হয়েছিল 
কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি । ভারতীয় টেনিসে আজকের সুপরিচিত 
আকতার আলীরও “বলবয়” হিসাবে জীবনের সুচনা । গুণের জন্যই 
গুণার আদর । পেশা, চেহারা বা! ছিন্নবাস গুণকে মলিন করতে, 
পারে না। 

শুরুর গুরুর গৌরব দিতে উষার কিন্তু বিন্দুমাত্র কুষ্ঠ নেই ; বরং 
গর্ভরেই উষা বলে-নিরুয়া কম্পিটিশনে খেললে "সার ভারতে 
তার নাম ছড়িয়ে পড়ত। 

উষার খেলোয়াড়-জীবনে পরিবারের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাব। 
ডাঃ এন কেশব আয়েঙ্গার সেপ্টশল ফোরসেনিক ইনস্টিটিউটের 
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ডিরেক্টর । শুধু একজন ক্রীড়ামোদীই নন, ভাল খেলোয়াড়ও। 
টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, বিলিয়ার্ড, ব্রীজ সব খেলাতেই ওঁর ভাল হাত। 
ওল্ড বালীগঞ্জের ১৪ নম্বর আয়রন সাইড রোডে সেন্টণল গভর্নমেন্ট 
কোয়া্টারের এক নম্বর ফ্ল্যাটে গেলে দেখা যাবে, ক্রীড়াঙ্গন থেকে 
আহিত পিতাপুত্রীর আলমারি-ঠাসা পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র। 
ক্রীড়ামোদী হিসাবে উবার মা, বাবার উপরে আর-এক কাঠি। 
কম্পিটিশনে যেখানেই উষাঁর খেলা, সেখানেই তার উপস্থিতি। 
মা-বাবার উৎসাহ ও আশীর্বাণীই উষার সাফল্যের অন্যতম সোপান। 
ভারতীয় টেব্ল টেনিসের আর এক নাম-করা! মেয়ে, রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের 
প্রাক্তণ গভর্নর এইচ ডি আর আয়েঙ্গার ছুহিত। ইন্দিরা আয়েঙ্গার 
উাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তাই বলছিলাম, উষার খেলোয়াড়- 
জীবনে পরিবারের প্রভাব সুস্পষ্ট । 

বাড়িতে খেলাধুলা, লেখাপড়া সঙ্গীত ও শিল্পের সমান চর্চা । 
তিন সন্তানের মধ্যে উষা প্রথম । ছোট ছেলে কুমার খেল। পাগল । 
ছোট মেয়ে সন্ধ্যা সি এল টি'র নৃত্যপটিয়সী। নৃত্য-গীতে উষারও 
ভাল দখল । কিন্তু যার এক হাতে বি-এ ক্লাসের ইংরেজীর অনার্সের 
ভারী ভারী বই, আর হাতে টেবল টেনিসের শক্ত ব্যাট-_-তার আর 
সময়. কোথায়? তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই। খেলায় সুনামের সঙ্গে 
সঙ্গে লেখাপড়ায়ও চিরদিন স্থনাম পেয়েছে এই মেয়েটি । ডায়োসেশান 
স্কুল থেকে প্রথম ভিভিসনে ম্যাট্রিক এবং লরেটো৷ থেকে প্রথম 
ডিভিসনে আই-এ পাশ করবার পর এখন প্রেসিডেন্দী কলেজের 
চতুর্থ বাধিক শ্রেণীতে ইংরেজীর ১৪টি অনার্স ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উষ৷ 
অন্যতম] । 

উষ! আয়েঙ্গারকে পুরোপুরি বাঁঙালী করতে চেয়েছিলেন বাঙলার 
চিত্র পরিচালকরাও ৷ না হলে তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের “কান্না, 
বইতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করাবার জন্য অজত্র টাকার 
প্রলোভন নিয়ে অগ্রহৃত গোষ্ঠী আসবেন কেন সোনার খনির 
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সোনার মেয়ে উষার কাছে? কিন্তু উষ! সে প্রলোভন প্রত্যাখ্যান 
করেছে । চিত্রজগতের বৈচিত্র্যময় জীবনের চেয়ে সাংসারিক জীবনে 
লেখাপড়া ও খেলাধুলা তার অনেক-__অনেক বেশী পছন্দ। ছায়৷ 
লোকের রডীন স্বপ্ন তার মনে রঙ ধরাতে পারেনি । 

তবে সাংবাদিকতায় লোভ আছে। খেলার মত লেখার হাত 
ও ভাল। ইতিমধ্যেই কয়েকটি সাময়িকী আগ্রহ করে তার লেখা 
ছেপেছে। 

ভারতীয় টেব্ল টেনিসের শ্রেষ্ঠ সম্মানের জন্য উষা সত্যিই 
উদ্গ্রীব। ছুর্গমের ছূর্গ থেকে সাধনার ধন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর । 
বয়স কেবল ১৮। জুতরাং হাতে অফুরন্ত সময় । 
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অক্ষা ভেদে অজ প্রাতিন্ঠা 


ভারতে বীর নারীর বীরত্ব 
কাহিনীর অভাব নেই। কিন্ত 
বাঙালী গেরস্থ ঘরের মেয়ে বৌ 
বন্দুক কীধে করে শুটাং রেঙে 
যাবে, গুলী ছোড়ার প্রতিযোগিতা 
করবে পুরুষ-মেয়ের সঙ্গে, 
কয়েক বছর আগে একথা কি 
কেউ ভাবতে পেরেছিল ৭ আজ 
কিন্ত সব শহর খুঁজলে কিছু কিছু 
মেয়ে মেলে রাইফেল-রিভলবার 
যাদের খেলার সাথী; যাঁদও 
একটু উচু ও সঙ্গতি-সম্পন্ন ঘরের 
সবিতা চ্যাটাজি মেয়েদের মধ্যেই তা৷ সীমাবদ্ধ । 
কারণ রাইফেল চালনার রেওয়াজ বেশ ব্যয়সাধ্য । অবসর সময়ের 
চিত্তবিনোদন এবং স্পোর্টস হিসেবেই তারা৷ এটা গ্রহণ করেছেন । 
তবু মেয়েদের রাইফেল চালনায় আগ্রহের পেছনে একটু 
ইতিহাসও আছে, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্র 
নায়কদের উদাত্ত আহ্বান £ “দেশ ত্বাধীন হয়েছে । দেশ রক্ষার 
দায়িত্ব এখন ভারতবাসীর। শুধু পুরুষ নয়। দেশ রক্ষায় পুরুষ- 
নারীর সমান অধিকার, সমান দায়িত্ব । নারীকেও এসে দাড়াতে 
হবে পুরুষের পাশে । যোগাতে হবে সাহস ও প্রেরণা । প্রয়োজন 
মত হাতে তুলে নিতে হবে হাতিয়ায়, কীধে বন্দুক ৷”? 
রাষ্ট্রনায়কদের এ আহ্বান বিফল হয়নি ।. সামরিক বিভাগের 
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কাজ যুবকদের কাছে এখন আর অপাংক্তেয় নয়। মেয়েদের পক্ষে 
রাইফেল চালনাও নয় অপরাধ । ভারত স্বাধীন হবার আগে দেশে 
যেখানে একটিও রাইফেল ক্লাব ছিল না, দেশ স্বাধীন হবার পর 
সেখানে শ'খানেক রাইফেল ক্লাব গজিয়ে উঠল । স্পোর্টসের মাধ্যমে 
রাইফেল চালনায় পটু হবার আহ্বানে সাড়া দিল শত শত যুবক- 
যুবতী । 

সাড়া দিলেন সবিতা চ্যাটাজিও। রাইফেলে রপ্ত হবার বয়স 
তার তখন প্রায় পেরিয়ে গেছে । চল্লিশের কোঠায় পা বাড়িয়েছেন । 
কিন্ত সাহস যোগালেন স্বামী সূর্য চ্যাটাজি ৷ হূর্ধ চ্যাটাজি ছু" বছর 
আগেই সাউথ ক্যালকাট। রাইফেল ক্লাবের সভ্য হয়েছেন । রাইফেল 
চালনায় কিছুটা স্বনামও কিনেছেন। পরে হয়েছেন যশন্বী রাইফেল 
চালক। স্ত্রীকে তিনি বললেন--শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়সের বাধ। বড় 
প্রতিবন্ধক নয়। স্ত্রী রাজী হয়ে গেলেন। ১৯৫২ সাল থেকে তূর্য ও 
সবিতা-স্বামী-ন্ত্রী এক সঙ্গে রাইফেলের অন্ুশীলন আরন্ত করলেন । 
পরে ১২ বছরের ছেলে অলোক চ্যাটাজি ও ছোট মেয়ে ললিত! 
চ্যাটাঞ্জিও হলেন রাইফেলের অনুরাগী । গড়ে উঠল এক রাইফেল 
পরিবার । প্রথমে সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে, পরে সেন্টল 
ক্যালকাটায় তাদের অনুশীলন । 

১৯৫২ সালে সবিতা চ্যাটাঞ্জি রাইফেল ক্লাবে ভি হবার প্রথম 
বছরেই টালিগঞ্জ পুলিস রেঞ্জে অল. ইগ্ডিয়া রাইফেল শুটিং এর 
প্রতিযোগিতা । মাত্র ৬ দিনের প্র্যাকটিসে সবিতা চ্যাটাজি “প্রোনে? 
হলেন দ্বিতীয়া। সেই বছর দিল্লিতে জাতীয় রাইফেল চালনায়ও 
“প্রোনে” একই স্থান। কিন্তু তারপর বাঙলায় ও ভারতে তার কাছ 
থেকে “প্রোনের প্রথম স্থান কেউ বেশিবার কেড়ে নিতে পারেনি ॥ 
পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশ, ছুশো। মিটার--'প্রোনের' সব বিষয়েই তিনি 
বিশেষজ্ঞা | ক্ট্যাপ্ডিংং এবং “নীলিংয়েও প্রায় সমদক্ষতা | 
৯০ সেকেন্ডে ১০ রাউও্ড গুলী ছোড়ার টাইম লিমিট প্রতিযোগিতায় 
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বরাবর প্রথম স্থান। পিস্তল রিভলবার ছোড়াতেও অসামান্য 
সাফল্য । বাঙ্গালোর ও আমেদাবাদের জাতীয় প্রতিযোগিতায় 
মেয়েদের চ্যাম্পিয়নশিপ । কোন কোনবার এক সঙ্গে পনেরো 
কুড়িটা পুরস্কার লাভ। রাইফেল চালনায় এক গীতা রায় ছাড়! 
ভারতের আর কোন মহিলার পক্ষেই এ কৃতিত্ব অর্জন জন্তব হয়নি। 
জাপানী রাইফেল শুটারদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্বিত। করবার জন্য ডাঁকও 
পড়েনি আর কোন মহিলার। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যস্ত 
ভারতে রাইফেল চালনার প্রতিযোগিতায় সবিতা চাট্যাঞ্ি ছিলেন 
সর্বশ্রেষ্ঠ । 

পতি পরম গুরু? । গাহস্থি ও ধর্ম জীবনে তো৷ বটেই, রাইফেল 
চালিকা সবিতা চ্যাট্যাজির রাইফেলে পারদশিতা। অর্জনের ক্ষেত্রেও 
অক্ষরে অক্ষের সত্য । 

গুরু দোণাচাধ শিষ্যদের ধন্ুবিষ্ঞ' শেখাবার সময় গাছে একটা 
পাখী দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন__ 

গাছে কি দেখছ ?, 

“একটা পাখী ।, 

তুমি কি দেখছ ?, 

“একটা পাখীর মাথা ।? 

অর্জন, তুমি কি দেখছ ? 

শুধু চোখ ।? 

এবার মনের মত উত্তর। পাখীও না, পাখীর মাথাও ন1। 
শুধু চৌখ। এমন দৃষ্টি, এমন একাগ্রতা না হলে কি ধন্ুবিষ্ঠায় 
পারঙ্গম হওয়া যায়? একাগ্রতাই তো লক্ষ্যভেদের মূল কথা । 

এখানে পতি গুরু, পত্বী শিষ্তা। যে আস্তরিকত৷ নিয়ে পতি 
বিষ্া দান করেছেন ততোধিক আস্তরিকতার সঙ্গে পত্ধী তা গ্রহণ 
করেছেন। তাই বাঙলার রাইফেল চালনার ইতিহাসে এস এন 
চ্যাটাজি ও সবিতা! চ্যাটার্জির নাম সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে । 
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শুধু কি শিক্ষা ও সম্মান? বাঙলার রাইফেল চালকদের জন্য 
পরলোকগত এস এন চ্যাট্যঞজি ছিলেন বাটা কোম্পানীর চীফ 
'সেক্রেটারী। পয়সার অভাব তার ছিল না। কিন্তু পয়সা থাকলে 
ক জনের সে পয়স। খরচ করার “দিল? থাকে? নিজের জন্য যদিও 
বা কেউ করে, পরের জন্য খরচ করার দৃষ্টান্ত বিরল । 

এস এন চ্যাটাজি নিজের এবং স্ত্রী-পুত্রের জন্য রাইফেল চালনার 
অন্থুশীলনে মাসে খরচ করতেন হাজারখানেক টাকা । কিন্তু ক্লাবের 
ছেলেমেয়েদের গুলীর খরচের জন্য তার পকেট থেকে মাসে মাসে 
আরও হাজার ছুই করে টাকা বেরিয়ে যেত। রাইফেল চালনায় 
যার হাত ভাল দেখতেন তারই জন্য দরাজ হাতে তিনি খরচ করতে 
দ্বিধা করতেন না। বলা বাহুল্য, রাইফেল স্পোর্টসে স্বামীর এই 
আগ্রহই স্ত্রীকে আগ্রহশীল করে তোলে, সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়েকেও। 
'পুত্র অলোক চ্যাটার্জি এবং মেয়ে ললিন্তা চ্যাটার্জিও রাইফেল চালনার 
জুনিয়র বিভাগে একাধিক পুরস্কার ঘরে তোলেন । বিশ্বব্রীড়াক্ষেত্রে 
ক্রীড়ান্থুরাগী দম্পতি ও পরিবারের অভাব নেই। খু'জলে আমাদের 
'দেশেও ক্রীড়ানুরাগী বহু পরিবারের সন্ধান মেলে । কিন্তু চ্যাটার্জি 
পরিবারের মত এমন পরিবারও খুব বেশী মেলে না । 

আর একটি বিষয়ে এ পরিবারে একটা৷ চমৎকার মিল দেখছি । 
সূর্য চ্যাটাজি ও সবিতা চ্যাটাঞ্জি__স্বামী-ন্ত্রীর নামের একই অর্থ। 
রাইফেল ক্ষেত্রেও ছু'জনের সমান প্রতিষ্ঠা । বড় মেয়ে নমিত। 
চ্যাটার্জির স্বামী জগদীশ গোপাল কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার ! 
নমিতা গোপালও বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে হাইকোর্টে 
ব্যারিস্টারী আরন্ত করেছেন, এখন স্বামী-স্ত্রী ব্যারিস্টার। ছোট 
'মেয়ে ললিতা চ্যাটাজি নাম কর! সঙ্গীত শিল্পী। বিয়ে করেছেন 
সঙ্গীতজ্ঞ শ্যামল বসুকে । স্বামীন্স্্রী সঙ্গীতজ্ঞ। যাক সে কথা। 

শ্রীুক্তা সবিতা চ্যাটার্জির শিশুকাল কেটেছে রশচিতে। বাব! 
বসন্ত বন্দোপাধ্যায় ছিলেন রাঁচির উকীল। ছোটবেলায় আগ্নেয় 
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অস্ত্রে আগ্রহ ছিল না। তবে আদিবাসীদের তীরধন্ুক ছুড়তে দেখে 
তারও তীরধন্ুক ছুড়তে শখ হয়েছিল । একটু রেওয়াজও করেছিলেন । 
পরবর্তী জীবনে তা কাজেও লেগেছে । ১৯৫৬ সালে আমেদাবাদে 
জাতীয় রাইফেল শুটিং-এর আসর। তার পাশেই ধন্নবিদ্যা প্রতি- 
যোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল । সবিত! চ্যাটাজি তাতে যোগ দিয়ে- 
ছিলেন । পুরস্কারও পেয়েছিলেন ।. 

'রাইফেল চালনার শখ এলো কোথা থেকে % 

প্রশ্ন করেছিলাম মিসেস চ্যাটাজিকে । তার উত্তরে তিনি যা 
বলেছিলেন তাতে বুঝেছি এদের রক্তের সাথেই মিশে আছে 
রাইফেলের নেশ! ৷ 

এস এন চ্যাটাজির বাব! ফণীন্দ্রমোহন চ্যাটাজি ছিলেন পাবনার 
জেল। জজ। সেই স্ত্রেই বাউলা তথ ভারতের বিখ্যাত শিকারী 
কুমুদ চৌধুরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব । সে কুমুদ চৌধুরী বাঘের হাতেই মারা 
গিয়েছেন । কুমুদ চৌধুরীর সান্নিধ্যেই শিকারে অনুরাগ । পুত্র এস 
এন চ্যাটাজির মধ্যেও সেই নেশা সংক্রামিত। 

বিয়ের পর সবিতা চ্যাটাজিকে নিয়ে শিকারের জন্য নান! 
ঘায়গীয় ঘুরে বেড়িয়েছেন এস এন চ্যাটাজি। কিহার, উড়িস্তা, উত্তর 
প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের নান। জঙ্গলে খুজলে হয়তো এখনো তাদের 
পায়ের চিহ্ন দেখ! যাবে। এমন কি, পুর্ব আফ্রিকার উগাশ্ডা পর্যন্ত 
তার। শিকারে গিয়েছেন । 

যদি কোনদিন আপনার নিউ আলিপুরের “জি' ব্লকের নু 
দেউল্‌?-এ যাবার সুযোগ ঘটে, তবে দেখতে পাবেন চ্যাটাজি দম্পতির 
শিকারের চিহ্ন | হরিণ, বাইসনের মাউণ্ট করা মাথা দেওয়ালের 
গায়ে মুখ উঁচু করে চেয়ে আছে সজল চোখে । “হূর্ধ দেউল'-এর 
একতলার সাজানে। ঘরে দেখতে পাবেন রাইফেল প্রতিযোগিতা থেকে 
চ্যাটাজি দম্পতির আহরিত কাঁপ মেডেল চারটি আলমারীতে থরে 
থরে সাজানো । সিড়ি বেয়ে উপরের ঘরে উঠে যান, সেখানে এক 
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আলমারী ঠাস। দামী দামী রাইফেল, রিভলবার । কোনোট। 
'আযান্সলজ” কোনোটা। “মার্টিনী” কোনোটা হ্যামারলী” কোনোটা বা 
£ওয়ালথার” ৷ সবন্ুদ্ধ ১১টা রাইফেল আর ৯ট! রিভলবার 4 সযঘত্বে 
রক্ষিত। তবে আগ্েয়াস্ত্রগুলোর চেহারা বড় করুণ। যেন নিস্তেজ 
হয়ে পড়েছে । ৩ বছর হ'ল এস এন চ্যাটাজি পরলোকগমন 
করেছেন । মিসেস সবিতা চ্যাটাজি রাইফেল চালন। এক রকম ছেড়ে 
দিয়েছেন । পুত্র অলোক চ্যাটাজজি বিলেত থেকে মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সগ্ধ দেশে ফিরেছেন । এখনে। রাইফেলের রেওয়াজ 
আরন্ত করেননি । তাই বড় করুণ চেহারা এই ভীষণ অন্ত্রগুলোর | 

এক সঙ্গে এতগুলে। আগ্নেয়াস্ত্র দেখে মিসেস চ্যাটাঁজিকে জিজ্ঞাস! 
করেছিলাম-_-যার জিনিষ তিনি তে। চলে গেছেন, পুলিস থেকে 
কোন উৎপাত হয়নি তো ? মিসেস চ্যাটাজি বলেছিলেন-_-'না, সব- 
গুলোর লাইসেন্সই আমাদের স্বামী-্ন্্রীর যুগ্ধ নামে । তাই কোন 
উৎপাত পোহাতে হয়নি ।, 


সাঁতারের সন্ধযা-তারা 


আমাদের দেশে সাঁতারপটু 
মেয়ের অভাব নেই । সন্ধ্য! চন্দ্র, 
কল্যাণী বস্থু, আরতি সাহা, বন্দন| 
মার্টেটে, ফেনী মিস্ত্রী, মীর! 
কারিয়াপ্া, অনুরাধা গুহঠাকুরতা 
_এমনিআরও কত নাম, আরও 
কত সাধারণ অসাধারণ সাতার 
মেয়ে। একটু পিছন দিকে যদি 
ফিরে চাই তা হলে দেখতে পাই 
ডলী নাজির, স্খলতা পাল, 
সাবিত্রী খণ্ডেলওয়াল, বাণী ঘোষ, 
সন্ধ্যা চর লীলা চ্যাটার্জি প্রভৃতিকে, 
স'তারের অসামান্য সাফল্যে সার! ভারতে ধার! স্থপরিচিত। কিন্তু 
এদের মধ্যে যদি কেউ অসাধারণত্বের দাবি করতে পারে ত। হলে ছু"টি 
মেয়ে_ আরতি সাহা ও সন্ধ্যা চন্দ্র। 
সন্ধ্যা অবশ্য সাগরপারে গিয়ে আরতির মত সাড়া জাগাতে 
পারেনি, কিন্ত নিজের দেশের সাতার প্রতিযোগিতায় সন্ধ্যার কাছে 
আরতির কৃতিত্ব ও অতিক্রান্ত | 
আমি কাকেও ছোট করতে চাই না । তবু বলবো এই একটি 
মেয়ে, যার একার কৃতিত্বে বাঙলা আজ ভারতীয় স্লাতারের শীর্ষ- 
দেশে । বাঙলার সীঁতার-আকাশে সন্ধ্যার উদয় সন্ধ্যাতারার মত 
জ্জ্রল্য ভাম্বর | ১৯৫৪ সাল পর্যস্ত মেয়েদের সাতারে বোম্বের 
মেয়েরাই ছিল পুরোভাগে। আর প্রায় সমস্ত ভারতীয় রেকর্ডের 


৩৪ 





অধিকারিণী ছিলেন ডলী নাজির। প্রধানত তাকে কেন্দ্র করেই 
বোম্বের এই বিজয় বৈজয়ন্তী । কিন্তু ১৯৫৫ সাল থেকে পাল বদল, 
এবার সন্ধ্যা! চন্দ্রকে কেন্দ্র করে বারবার বাঙলার টীম চ্যাম্পিয়ন- 
শিপ। শুধু ১৯৫৯ সাল ছাড়া, যে বছর জাতীয় সাতারে লন্ধ্যা যোগ 
দেয়নি । অবশ্য সন্ধ্যার প্রয়োজন ছিল না। যে কোন একটি সাতারু 
মেয়েকে দলে পেলে এ বছরও বাঙল। চ্যাম্পিয়নশিপ পেত । 

তবে জন্ধ্যা যোগ দিলে লাভ হত তাঁর নিজেরই বেশী। কারণ 
ছু"তিনটি বিষয়ের ভারতীয় রেকড” ম্লান করে দিলেও এক একশ” 
মিটার ব্যাক স্ট্রোক ছাড়া আর কোন ভারতীয় রেকডে'র পাশে 
সন্ধ্যার নাম লেখা ছিল না । ছু"'শ মিটার ফ্রি স্টাইলে রেকর্ড করার 
জন্য তাঁকে এক বছর দেরি করতে হয়েছে । 

একশ? মিটার ফ্রি স্টাইলের রেকর্ডে সন্ধ্যার নাম লেখা হয়নি 
এক অদ্ভুত কারণে । কারণট। বে-আইনী এবং তার জন্য দায়ী 
সুইমিং ফেডারেশনের বিধিব্যবস্থা । ১৯৪৮ সালে পাম ব্যালেন্টাইন, 
নামে একটি ইংরেজ মেয়ে সাময়িকভাবে বোম্বেতে বসবাস করবার 
সমর জাতীয় ঈত্ারে যোগ দিয়ে একশ” মিটারে রেকর্ড করেছিল । 
আজও সেই রেকর্ড নথিভুক্ত করে রাখা হয়েছ । অথচ অ-্ভারতীয়র, 
অপবাদে ব্যালেন্টাইনকে অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া 
হয়নি। 'অ-ভারতীয়র এই ভারতীয় রেকর্ড ভাঙ্গবার জন্য সন্ধ্যা! 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 

অষ্টাদশী এই মেয়েটির সীাতার-জীবনের সুচনা কলকাতার 
জেন্টল সুইমিং ক্লাবে । গুরু সেন্টাল সুইমিং ক্লাবের চীফ “কোচ” 
শ্টামাপদ গোস্বামী । সাতারক্ষেত্রে যিনি গোসাইদ নামে সুপরিচিত । 
সন্ধ্যাদের বাড়ি তরেদে। থেকে হাত কয়েক দূরে । ২০।১।১ মদন মিক্র 
লেনে। হোদে। থেকে হাক দিলে হয়তো ডাক শোন। যায়। 
জ্যাঠাবাবু নন্দলাল চন্দ্রর হাত ধরে সন্ধ্যা রোজ সন্ধ্যায় বেড়াতে যেত 
হেদোয়, আর দেখতো, চেনা অচেনা রুত ছেলে মেয়ে জলের বুকে 
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বুক রেখে নানা ছন্দে সীতার কাটছে । মোটামত এক ভদ্রলোক কত 
যত্ব নিয়ে তাদের সাতারের ছলাকলা শেখাচ্ছেন। 

সন্ধ্যার নিজের কথা £ “রেলিং-এ ভর দিয়ে হেদোর কোলে 
দাড়িয়ে থাকতাম আর তন্ময় হয়ে যেতাম সীতার দেখতে দেখতে । 
শিশু-মনের কৌতূহল কত কল্পনার রঙে রভীন হয়ে উঠতো । ভাবতাম 
কি মজা ওদের । কেমন জলের বুকে খেলা করে । আমারও মন নেচে 
উঠল সাতার কাটতে । বাড়ি গিয়ে সে কথা জানাতেই জ্যাঠাইমার 
মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেল । বললেন--"ঘরের মেয়ে সবার সামনে 
সাতার কাটবে ৭ ওমা সে কি কথ ! ওসব হবে না ।” এক নিমেষেই 
আমার সাতার শেখার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, কল্পনার জাল গেল ছিড়ে |” 

কিন্ত একান্তিক আগ্রহ থাকলে অভীষ্ট একদিন সিদ্ধ হয়। 
আর এক সন্ধ্যায় সন্ধ্যাকে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখে 
সেই মোট ভদ্রলোক নেহমাখ। ত্বরে বললেন-_এখুকি, তুমি সাতার 
শিখবে ?” 

_-*শিখব । কিন্ত বাড়ির যে আপত্তি ।” 

_-“বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে বল। আপত্তি হবে না ।” 

সত্যি আর অপত্তি হ'ল না। সন্ধ্যা আবার সাতার শেখবার 
প্রস্তাব করতেই জ্যাঠামশাই নন্দলাল চন্দ্র রাজী হয়ে গেলেন। 
৮ বছর ১১ মাস বয়সে হল সন্ধ্যার সাতারের হাতে খড়ি । 

মোটা লোকটি আর কেউ নন-_চীফ কোচ গৌসাইদা। তিনি 
নীলুদার হেপাজতে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন শুধু বাঁশ ধরিয়ে 
পা” করাবে । পা! করাবে মানে ছুটি পা পর্যায়ক্রমে জলের মধ্যে 
উঠবে আর নামবে । হাতের কোন কাজ নেই। সাতার শিক্ষকদের 
মতে পায়ের কাজ ভাল হলে হাতের কাজ শেখাতে বেশী দেরি হয় 
না। জন্ধ্যারোজ ক্লাবে আসে আর নীলুদার তত্বাবধানে পায়ের 
প্র্যাকটিস করে। আস্তে আস্তে তার হাতও চলতে আরম্ভ করে। 
তবু 'নভিস' অর্থাৎ আনাড়ি সীতার । এটা! ১৯৫২ সালের কথা। 
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সে বছর ক্লাবের সাতার প্রতিযোগিতায় নভিসদের ৫০ মিটারে 
সন্ধ্য। হল দ্বিতীয়। প্রথম পদক্ষেপে প্রথম সাফল্য বড় হবার সাহস 
এনে দ্িল। নতুন উদ্ধমে সাতার শিখতে লাগল সন্ধ্যা চন্দ্র। 
“মেয়েটির স্টাইল তে। বেশ বলে এবার সীতার শেখাবার ভার নিজের 
হাতে নিলেন গৌঁসাইদা । 

১৯৫৩ সালে গঙ্গার বুকে এক মাইল সীতার প্রতিযোগিত। । 
আরতি, ভারতী সাহার সঙ্গে সন্ধ্যাও সেখানে অন্যতম মেয়ে প্রতি- 
যোগী । হেদে। থেকে হুগলী নদীতে সাতার । এর আগে সন্ধ্যা 
কোনদিন নদীতে সাতার কাটেনি । তবু চতুর্থ স্থান। হয়তো 
আর একটু উপরেও স্থান পেতে পারতো, কিন্তু কি একটা জন্ত তার 
সামনে শজ্রোতের টানে ভাসছিল আর ডুবছিল। ভয়ে প্রায় 
আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যা। নিজে বলেছে-_-“একরকম চোখ 
বুজে সীতার কাটছিলাম, মাঝে মাঝে চোঁখ চেয়ে দেখছিলাম জন্তটি 
আমার কত কাছে । তখন কি জানতাম ওটা শুশুক ?” 

১৯৫৪ সালে লেকে এক মাইল সীতার প্রতিযোগিতা । সন্ধ্যা 
এবার সবার আগে শেষ সীমায়। এখন সে পাকা-পোৌক্ত সাতার 
মেয়ে। 

১৯৫৫ সাল থেকে সন্ধ্যার সাতার জীবনে সম্মান লাভের 
সুত্রপাত | রাজ্য সীতারের এক শ" ও চার শ" মিটার ফ্রি স্টাইল 
এবং এক শ' মিটার ব্যাক স্টোক_তিনটি বিষয়েই প্রথম--উপরন্ত 
চার শ' মিটারে নতুন রেকর্ড । 

পরের বছর এই রেকর্ডের আরও উন্নতি । এক শ' মিটার ফ্রি 
স্টাইল এবং ব্যাক স্ট্রোকেও নতুন রেকর্ড। ছু শ' মিটার ক্রি 
স্টাইলে সন্ধ্যার কাছে আরতির পরাজয় । ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল 
সন্ধ্যার জীবনের স্মরণীয় তিন বছর। এই সময়ের মধ্যে সে ভারতের 
অপ্রতিদ্বন্ী সাতার ডলী নাজিরকে হারিয়েছে, দিন দিন “সময়ের, 
উন্নতি করে আগেকার অনেক রেকর্ড ভেঙ্গেছে আর গড়েছে । 
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যেখানে সময়ের ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র ভগ্নীংশের উন্নতি করতে বন্থ চেষ্টা, 
বহু অনুশীলন ও বহু সাধনার প্রয়োজন সেখানে চার শ' মিটার 
ক্রি স্টাইলে ডলী নাজিরের ভারতীয় রেকর্ড প্রায় ৮ সেকেণ্ডে কমিয়ে 
আন সন্ধ্যার সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের পরিচায়ক । 

তবু সন্ধ্যা রেকর্ডের অধিকারিণী নয়। কারণ জাতীয় সাতারের 
আসরে রেকর্ড করা না হলে তার মর্যাদ। দেওয়ার বিধান নেই'। 

সীতারের আন্তর্জীতিক মানের সঙ্গে তুলনা করলে সন্ধ্যা অবশ্য 
এখনো অনেক পিছনে । তবু আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি 
যোগ্যতার মাপ-কাঠিতে রোম অলিম্পিকগামী ভারতীয় দলে সন্ধ্যার 
ঠাই হল। অলিম্পিক অঙ্গনে দেশের প্রতিনিধিত্ব ? এত বড় সন্মান ! 
আনন্দে নেচে উঠল ছোট মেয়েটির ছোট্র হৃদয়। কিন্তু অলিম্পিকের 
কর্মকর্তার! সন্ধ্যাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলেন । ঠাই নাই, 
ঠাই নাই ছোট সে তরী। বিদেশী অর্থের অভাবে ভারতীয় দল 
থেকে কেটে-ছেঁটে বাদ দেওয়া হল অনেকের নাম। সেই সঙ্গে 
সন্ধ্যার নামও কাটা পড়লস। প্রতিভ স্কুরণেব মুখে কেটে খান খান 
কর। হল একটি ছোট মেয়ের বড় আশা । 

“ছাত্রী তো আরও আছে, সাতারে সন্ধ্যার এতখানি সাফল্যের 
কারণ কি?” 

প্রশ্ন করেছিলাম সন্ধ্যার কোচ গৌঁসাইদাকে । উত্তরে তিনি 
বলেছিলেন__-“অন্ুশীলন, অধ্যবসায় এবং সাধনাই সন্ধ্যার সাফল্যের 
মূল সুত্র। তার চেয়ে বড় কথ! জলকে সে ভালরাসে, জলও তাকে 
ভালবাসে । সীতারকে সে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে । সাতার 
কাটার নিখুত পদ্ধতি আমি তাকে বরাবর শেখাতে চেষ্টা করেছি । 

"সন্ধ্যা সাতার কাটে ১১৮৪ বিট 'ক্রুলে? অর্থাৎ একবার হাতের 
টানের মধ্যে ৪ বার পা ওঠা-নামা করে । সোজাভাবে হাত চালাতে 
তাকে বরাবর বারণ করে এসেছি । এতে জোর কম হয়। রাইট 
আ্যাঙ্গেলে কনুই বেঁকিয়ে হাত চালালে প্যাটিসিমাস”, “আর্ম” 
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“ফোরআতর্ম' ও “শোল্ডার মাস্ল্‌্? একসঙ্গে কাজ করে, টানে জোর হয়, 
সখতারের গতিবেগও অনেক বেড়ে যায়। সন্ধ্যা এই পদ্ধতিতে 
সাঁতার কাটে। তা ছাড়া ওর “বোয়েন্সি' ও গ্লাইড* খুরই ভাল । 
কাঠের মত জলের উপর ভেসে থাকে, গতি স্বচ্ছ বর্শ-ফলকের মত |” 

সন্ধ্যার বাবার নাম তারকচন্দ্র চন্দ্র । কাজের জন্য তিনি থাকেন 
প্রায়ই কলকাতার বাইরে, কিন্তু বাবার সব দায়িহ পালন করেন 
নিঃসন্তান জ্যাগাবাবু নন্দলাল চক্দ্র। আর একজনও সন্ধ্যার কাছে 
পিতৃতুল্য । বলা বাহুল্য, তিনি সাতারের শিক্ষাগুর শ্যামাপদ 
গোস্বামী, অর্থাৎ গৌসাই দা । 

অনেকের ধারণা ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী ডাঃ বিমল চন্দ্র সন্ধ্যার 
সহোদর ভাই । ভাই বটে, তবে সহোদর নয়, রক্তের সন্বন্ধও নেই। 
একই ক্লাবের ছুই কৃতী সীতারুর মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক গড়ে 
উঠেছে । বছর বছর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান ও পারস্পারিক উপহার 
বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে এই ভাতৃশ্বন্ধন আরও দৃঢ় হচ্ছে । 

সন্ধ্যা চন্দ্র এখন সেট মার্গীরেট স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী । 
এই বছরই হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে । মেয়েটি শুধু সাতারেই 
স্পট নর । হাতের কাজ এবং ড্ুইং সুন্দর । ইউনাইটেড স্টেটস 
ইনফরমেশন সাভিসের উদ্যোগে সাতারের কোচ জন মার্শাল 
কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি সন্ধ্যাকে সাতারের যেসব পাঠ 
শিখিয়ে গেছেন তার ভায়গ্রাম” সন্ধ্যার নিজের হাতেই আকা । 
গানও একটু জানে । 

সন্ধ্যার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের জন্য কতবার যে তার স্কুলের 
মেয়েরা এক সঙ্গে মিলে মিশে আনন্দ করেছে তার হিসাব-নিকাশ 
নেই। আর একটি বলবার মত ঘটন। যে জ্যাঠাইমা বলেছিলেন 
“ঘরের মেয়ে সবার সামনে সীতার কাটবে? সেকি কথা?” সেই 
জ্যাঠাইমাই এখন সন্ধ্যার রাশি রাশি পুরস্কীরের সতর্ক প্রহরী । 
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খেলার মার্ে ঘরের কো 


আজ যে মেয়েটির কথ! বলছি 
ঘরসংসারের কাজ আর বাইরের 
খেলাধুল। তাঁর কাছে সমানপ্রিয়। 
আযাথলেটিকসে এ মেয়েটি ছিল 
এক সময়ে বাওলাৰ এক নম্বর 
মেয়ে ফাস্টেটে গাল” অব দি 
স্টেট । এখন ফাস্ট উওম্যান 
অব দ্িস্টেট। কারণ সিথিতে 
সি'ছুব পববার পর আর কোনো 
মহিলা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় 
পাল্লা টেনেছেন বলে আমার 
জানা নেই। 

বিয়ের পর অনেক মেয়েকে টেনিস বা ব্যাডমিন্টন খেলতে 
দেখেছি । অফিসের স্পো্টসে বিবাহিতা চাঁকুরে মেয়ের শখ কবে 
দৌড়োবাঁর নজীবও হয়তো। আছে । কিন্তু বিভিন্ন "ওপেন স্পো্টসে 
এবং স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপে বিবাহিত। মহিল প্রতিযোগিনী হিসাবে 
তৃপ্তি মুখাজহি বাঙ্গলার প্রথম । 

উত্তরপাঁড়ার অবসরপ্রাপ্ত আ্যসিস্ট্যাপ্ট সিভিল সার্জন ডাঃ মহেন্দ্র 
ভট্টাচার্ধের কন্া। তৃপ্তি। খুব ছোটবেলা থেকেই তৃপ্তির খেলাধুলায় 
আগ্রহ। সেই আগ্রহে ইন্ধন যোগান দাদী জিতেন ভট্টাচার্ষ, এখন 
যিনি চিত্তরঞ্জন টেকনিক্যাল স্কুলের প্রোফেসার ৷ জিতেনবাবু নিজেও 
'খোলোয়াড় ছিলেন। তাই বোনের খেলাধূলার আগ্রহে কোনোদিন 
অন্তরায় স্ষ্টি করেন নি। বরং সব সময়ই উৎসাহ দিয়েছেন । 
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তৃপ্তি মুখাজী 


উত্তরপাড়া। স্কুলে পড়বার সময় উৎসাহ দিয়েছেন গেম টিচার রথীন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও । 

পাঁতল! গড়নের ছিপছিপে শ্যামল! মেয়ে তৃপ্তি ভট্টাচার্য । সবুজ 
ঘাসের বুকে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে উড়ে যাঁয় সবার আগে । বালী- 
উত্তরপাড়ার ছোট ছোট স্পোর্টসে কোন মেয়েই আর তৃপ্তির নাগাল 
পায় না। বালী মিল মাঠে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে 
দৌড়ের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি শেখাতে আরম্ভ করেন। কিন্তু খেলার 
সঙ্গে পড়ার বিরোধ বাধে । পড়ার চাপে স্পোর্টস চাপ! পড়ে যায়। 
একটি সম্ভাবনাময় বাঙ্গালী মেয়ের স্পোর্টসের দক্ষত। শুকিয়ে যাচ্ছে 
দেখে ওর ভার নেন বাঙলার দৌড়পটু আযাখলেট অমিয় মুখাজী। 
১৯৫৬ ও ৫৭ সালে রাজ্য চ্যাম্পিম্নানশিপের এক শে! ও হ্‌. শো 
মিটার দৌড়ে তৃপ্তি পায় তৃতীয় স্থান । ১৯৫৮ সালে এক শো! মিটারে 
দ্বিতীয় ছু'শোতে প্রথম। পরের বছর ছ'টোতেই শীর্ষস্থান । শুধু 
শীর্বস্থানই নয়। এ বছর নীলিমা ঘোষের রেকর্ড তৃপ্তি স্পর্শ করবার 
উপক্রম করেছিল। কিন্তু অল্পের জন্য পারল না । এক শো মিটার 
দৌড়ে নীলিমার রেকড+১৩ সেকেণ্ড। তৃপ্তি করল ১৩১ সেকেগু। 
তবু বাঙলার “ফাস্টেস্ট গার্ল” । জাতীয় আাথলেটিকসে বাঙলার মেয়ে 
টামের অধিনায়িক। তৃপ্তি ভট্টাচার্য । 

বাঙলার ফাস্টেস্ট বয় তখন শ্রীরামপুরের অমিয় ধর্জী। | এক 
শো মিটার দৌড়ে যার ১০৮ সেকেণ্ডের রাজ্য রেকর্ড আজও কেউ 
ভাঙ্গতে পারেনি । তৃপ্তির বাবা ডাঃ মহেন্দ্র ভট্রাচার্ধ অমিয়কেই তার 
যোগ্য জামাতা হিসাবে মনে করলেন । অমিয়র বাবা অধ্যাপক নরেন, 
মুখাজীও ভাবী বৈবাহিকের ইচ্ছায় বাদ সাধলেন না । উত্তরপাড়া ও 
শ্রীরামপুরে কিছুদিন কথ চালাচালি হবার পর ১৯৫৯ লালের ২৪শে 
শ্রাবণের গোধূলি লগ্নে অমিয় ও তৃপ্তির বিয়ে হয়ে গেল। 

বিয়ের পর কিছু দিনের বিশ্রাম। তারপর আবার স্বামী-স্্রীর 
যুগ্ন অনুশীলন এবং যথারীতি স্পোর্টসে অংশ গ্রহণ । 
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সবাই দেখে অবাক হয়ে যায়। মেয়েদের তে। কথাই নেই। 
“ওমা, ঘরের বউ মল্লমদ্ধদের সাথে মাঠে ঘাটে দৌড়ে বেড়ায়! কেউ 
বাধ! দেয় না? কিন্তু তৃপ্তি বা অমিয়র তাতে জক্ষেপ নেই । তার৷ 
আযাথলেটিকসের পৃজারী। গাহ্‌স্থ্য ধর্মের মতই তাঁর! স্পোর্টসকে ধর্ম 
বলে মনে করে। অমিয়দের রক্ষণশীল পরিবারেও কোন কথা ওঠে 
না। বাবা, মা, দীদা, বউদি বলেন-_-ওরা স্বামী-স্ত্রী যদি এর মধ্যে 
আনন্দ পায় আমাদের বলবার কি আছে? ওদের আনন্দতেই 
আমাদের আনন্দ । বিবাহিত জীবনে তৃপ্তির উৎসাহ আরও বেড়ে 
যায়। 

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে চ1 খাবারের ব্যবস্থা করা ৮্টার মধ্যে 
স্বামী অমিয় মুখাজাঁর অফিসের ভাত রেঁধে দেবার পর তৃপ্তির 
হাতে আর কাজ থাকে না। হুপুরে বিশ্রাম । বিকেলে শ্রীরামপুর 
কলেজ মাঠে দৌড়ের অনুশীলন ও ব্যায়াম এই হচ্ছে তৃপ্তি মুখাজীঁর 
এখনকার দৈনন্দিন কাজ । বিকেলের রানার ভার বড় জায়ের 
উপর। তৃপ্তির আগ্রহ দেখে কলেজ মাঠে অনুশীলনের অনুমতি 
দিয়েছেন শ্রীরামপুর কলেজের রেক্টর শ্রীমন্মথনাথ বিশ্বাস । 

জাতীয় আথলেটিকসে তিনবার বাঙ্গলার প্রতিনিধিত্ব করা ছাড় 
তৃপ্তি মুখাজী আন্তঃ রেল স্পোর্টসে প্রতিযোগিতা করেছেন ছু'বার। 
প্রথম ১৯৫৯ সালে দিল্লিতে । ইস্টার্ন রেলের খেলাপাগল পাবলিক 
রিলেসন্স অফিসার শ্রী কে কে দাশের প্রচেষ্টায় এ বছর লিলুয়ার ডি 
সি ও এস অফিসে তৃপ্তি এক চাকুরি পেয়েছিলেন । তার ফলেই 
আত্তঃ রেল স্পোর্টসে এর অংশ গ্রহণ এবং এক শে। মিটারে দ্বিতীয় 
এবং ছু'শো মিটারে তৃতীয় স্থান। লিলুয়া অফিসে তৃপ্তি আট মাসের 
বেশী কাজ করেন নি। 

পরের বছর দিল্লিতে আন্তঃ রেল স্পোর্টসে তৃপ্তির অংশ গ্রহণ 
স্বামীর দৌলতে । তবে এর পেছনে ধার সন্ধদয় আন্তরিকতা ছিল 
তিনি হচ্ছেন সাউথ ইস্টার্ন রেলের সিনিয়র পার্পোনেল অফিসার 
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মিঃ আমেদ। অমিয় সুখাজর্খ সাউথ ইস্টার্ন রেলের অফিসে 
সিনিয়র পার্সোনেল দপ্তরেরই কর্মী । রেলকমীদের ছেলে মেয়ে 
বৌয়েরও আন্তঃ রেল স্পোর্টসে যোগদানের অধিকার আছে । সেই 
যোগ্যতায় তৃপ্তি মুখার্জী ১৯৬০ সালে আন্তঃ রেল স্পোর্টসে অংশ 
গ্রহণ করে এক শে। ও ছু'শো মিটার দৌড়ের ছুই বিষয়েই দখল 
করেন দ্বিতীয় স্থান। রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপেও এ বছর ছুই বিষয়ে 
তার দ্বিতীয় স্থান বাজায় থাকে । 

১৯৬১ সালের স্পোর্টস মরশ্মে তৃপ্তি আশানুরূপ সাফাল্য অর্জন 
করতে পারেন নি। এ ব্ছর তিনি অনেক ভাল করবেন বলে 
আশা রাখেন । 

স্পোর্টস ছাড় কুম1রীজীবনে বৃত্যকলাপটিয়সী হিসাবেও তৃপ্তির 
স্থনাম ছিল। 1কন্ত নাচের চর্চা অনেক দিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে 
স্পোটসের জন্য | নাচের চেয়ে স্পোটসের মধ্যে অনেক বেশী আনন্দ 
তৃপ্তি মুখাজীর। তাই স্পোর্টসকে ছাড়তে তিনি রাজী নন। কোন 
অস্থবিধাও নেই স্পো্টসের সাধনায় । বয়স মাত্র ১৯ বছর । স্বামী- 
স্ত্রী একই পথের পথিক । তুলসী-মঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেবার সময় গৃহ 
দেবতার কাছে সংসারের মঙ্গল কামনার সঙ্গে তৃপ্তি মুখাজীর আর 
একটি প্রার্থন৷ হচ্ছে আযাথলেটিকসে স্বামী-স্ত্রীর উন্নতির প্রার্থন৷ ৷ 
বাঙলার এক আদর্শ আাখলেটিক দম্পতি অমিয় ও তৃপ্তি মুখাজী। 
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অটামাজোন থেকে আটামোজিও 


ষোলো বছর আগের কথা | 
ক্যালকাটা নাসিং হোমে অর্ধ- 
অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছেন 
মিসেস কমলা মুখাজি । আধো! 
নিদ্রিত আধো জাগ্রত। যাঁকে 
বলে 'টুইলাইট শ্লিপ”। এমন 
সময় ধাত্রীবিগ্ভাবিশীরদ ডাক্তার 
কর্মেল এস সি মিত্র এসে বললেনঃ 
“মিসেস মুখাজি শুনছেন__ 
আপনাঁর একটি“আ্যামাজোনিয়ান? 
মেয়ে হয়েছে।” 
প্রথম ছুটি পুত্রসম্তানের পর 
অনীতা মুখাজি একটি মেয়েকেই কোলে নিতে 
চেয়েছিলেন মুখাজি দম্পতি । তাকে সাঁজাবেন গোছাবেন, রঙ- 
বেরঙের ক্রক পরাবেন, ব্বছণীট চুলে ফিতে পরিয়ে দেবেন, মনের মত 
করে মানুষ করবেন মেয়েটিকে । পরীর মত ফুরফুর করে ঘরে 
ঘোরাফের। করে বেড়াবে। এমনি আরও কত রডীন কল্পনা! । কিন্ত 
তন্দ্রার ঘোরে 'আ্যামাজোনিয়ান' মেয়ের কথা শুনে মিসেস কমলা 
মুখাজাঁ প্রথমে যেন খুব খুশী হতে পারলেন না । তাঁর মনের ভাব £ 
একটি মেয়েই তো চেয়েছিলাম, তাঁর আবার পুরুষালী চেহারা হ'ল 
কেন? ভাবটা হয়তো। বুঝলেন কর্নেল মিত্র। কারণ ভাক্তারর 
তো শুধু দেহ বিজ্ঞীনীই নন, মনের খবরও তাদের রাখতে হয়। 
বললেন £ “আপনি কী ভাবছেন মিসেস মুখাজ্জি? মেয়ে 
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আপনার খুব সুন্দরীই হবে। বেশ বড়সড় হয়েছে । ছেলের মত 
গড়ন। ওজন ন' পাউণ্ডেরও বেশী। ক্যালকাটা নাপসিং হোমে 
এত বড় মেয়ে বেশী হয়নি। তাই আমি ওকে 'আ্যামাঁজোনিয়ান' 
গাল” বলছিলাম ।” 

খুশির নেশায় এবার ঘুমিয়ে পড়লেন মিসেস মুখাঁজি। স্বপ্নের 
ঘোরে রডীন স্বপ্নকেই লালন করতে লাগলেন । 

ক্যালকাট। নাসিং হোমের ফোলে। বছর আগের এই মেয়েটি 
আজকের ষোড়শী অনীতা মুখাঞ্জি । শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, নৃত্যগীতপটিয়সী, 
নামকর! বাঙ্গালী মেয়ে আাথলীট । সাউথ ইস্টার্ণ রেলের সম্প্রতি 
অবসরপ্রাপ্ত কন্টোলার অব স্টোরস মিঃ ভিআর মুখাজি ও মিসেস 
কমলা মুখাজির একমাত্র কন্া। । 

অনীতাকে মনের মত করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন মুখাজি 
দম্পতি । তাঁর মধ্যে খেলাধূলা এল কেন? বিশেষ করে আযাখ- 
লেটিকস? এ ত ইংলগ্, ইউরোপের অন্য কোন দেশ বা আমেরিকা 
নয় যে, ধনীর ছুলালীরা মাঠের খেলাধূল। নিয়ে মাতামাতি করবে 
ইংলপ্ডেশ্বরীর স্বামী ডিউক অব এডিনবরা একজন চৌকস খেলোয়াড় । 
পুত্রের আযাথলেটিকসে উঠতি নাম। রাজ-পরিবারের মেয়েরাও 
দৌড়োদৌড়ি করে। কিন্তু বাঙ্গালী ঘরের ধনীর ছুলালীদের 
আথলেটিকসে অনীহাই বেশী। তবু অনীতাকে তার বাবা মা 
আযাথলেটিকসে অনুপ্রেরণা দিলেন কেন? তার কারণ, মুখাজি 
দম্পতি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন খেলাধূল। জাতীয় জীবনের এক 
অবিচ্ছেদ্ভ অঙ্গ । যৌবনে নিজেরাও খেলাধুলা কম করেন নি। 
মিঃ ডি আর মুখার্জি ছাত্রজীবনে শিবপুরকলেজের 'ক্রস-কার্টি, 
চ্যাম্পিয়ান। চাকুরিজীবনে ১৯৪৭ সালে কলকাতা-রাঁচি মোটর 
রেসে তীর বিজয়ীর জন্মান। অফিস স্পোর্টসে অফিসার্সদের 
ভেটারান্স'রেসে বরাবর ফার্ট/। 

মিসেস মুখাঞ্জি পাঞ্জাবের বাঙালী মেয়ে। ছোটবেলায় লাহোরে 
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লালিতা-পালিতা। অমৃতসরের স্টীডফোর্ড কলেজে পড়বার সময় 
আযাথলেটিক স্পোর্টসে যোগ দিয়েছেন। স্পোর্টসের প্রতি চিরদিনই 
এ'র আসক্তি। পুরীর সমুদ্রের জলে ঢেউ খেতে গিয়ে একবার প্রীয় 
ডুবতে বসেছিলেন । তখন সীতার জানতেন না। ফিরে এসে 
কাচড়াপাড়ার রেল সুইমিং পুলে সীতার শিখে নিলেন। মেয়ের 
আযাথলেটিকসে আগ্রহ দেখে কিছুদিন আগে বেঙ্গল অলিম্পিক 
আসোসিয়েশনের অফিসিয়াল হবার পরীক্ষ। দিয়ে সম্মানের সঙ্গে 
উত্তীর্ণা হয়েছেন মিসেস মুখাঞ্জি । ১৯৫১ সালে জলন্ধরে ভারতের 
জাতীয় খেলাধুলায় তার উপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল বাঙলার মেয়ে 
টামের ম্যানেজারের দায়িত্ব । মিসেস কমলা মুখার্জি সাউথ ইস্টার্ন 
রেলে ভারত স্কাউট ও গাইডের স্টেট কমিশনারও । 

খেলাধুলায় মা-বাবার এই আগ্রহই অনীতার অনুপ্রেরণা । তার 
রক্তের মধ্যেই রয়েছে খেলার নেশা । চাকুরিজীবনে খড়গাপুর, বেল- 
ভেডিয়ার পার্ক, পোর্টল্যাণ্ড পার্ক, গাডেনরিচ-_যখন যেখানেই 
মিঃ ডি আর মুখাজির্‌ আস্তানা হয়েছে তখন সেখানেই গড়ে উঠেছে 
অনীতার খেলাধূলা চর্চার ছোট মাঠ। সাউথ ইস্টার্ন রেলের 
গাডেনরিচের অফিসার্স কোয়াঠীরের ১২, নম্বরে গেলে এখনো 
দেখা যাঁবে বাংলোর লনে লং জাম্পের “পীট', হাই জাম্পের ক্রেম। 

স্পোর্টসে অনীতার প্রথম পাঠ পোর্টল্যাণ্ড পার্কে ভাইয়েদের সাথে। 
প্রথম সাফল্য ১৯৫৭ সালে সাউথ ইস্টার্ন রেলের ইণ্টার ডিক্টিক্ট 
স্পোর্টসে । ব্রড জাম্পে অনীতা। ফার্ট। এক শে। ও ছু শো মিটার 
দৌড়ে অনীত সেকেণ্ড নীলিম। ফান্ট”। নীলিম ঘোষ তখন সাউথ 
ইস্টার্ন রেলে চাকরি পেয়েছে । বাঙলার প্রাক্তন আ্যাথলেটিক 
অধিনায়ক আমিয় মুখাজিও গার্ডেনরিচে সাউথ ইস্টার্ন রেলের সদর 
দপ্তরের কর্মী । মেয়েটির পাপ দেখে অমিয় ও নীলিম। তাকে 
উৎসাহ দ্রিতে আরম্ভ করলো । ছুটির দিন সকালে, কাজের দিন 
বিকেলে। অফিসের পর রোজ যায় অফিসার্স কোয়াটা্ৰ । 
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দেখিয়ে দেয় দৌড় ও লাঁফের নিখু'ত পদ্ধতি । কোনো কোনোদিন 
এলেনবরো৷ কোর্সেও চলে অনীতার অন্থুশীলন | 

১৯৫৭ সালেই কলকাতার ছোট বড় মাঝারি স্পোরসৈর কয়েকটি 
ছোট-মাঝারি পুরস্কীর এলো! অনীতাঁর হাতে । দিল্লিতে আন্তঃ রেল 
স্পোর্টসেও তাঁর ডাক পড়লো । ১৯৫৮ ও ৫৯ "সালে আরও কিছু 
পুরস্কার, আরও একটু উন্নতি ! বেহালা আযাথলেটিক স্পো্টসের ব্রড 
জাম্পে অনীতার লাফ অনেককেই বিস্মিত করল। বেঙ্গল রেকর্ড 
হয়েছে ধারণা করে বিচারকরা ফিতে নিয়ে দূরত্ব মাপতে গিয়ে 
দেখলেন ১৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। গ্লোরিয়ী প্রাউলিং-এর ১৫ ফুট ১১২ 
ইঞ্চি রেকর্ডের একটু কম । 

১৯৬০ সাল। দিল্লিতে ভারতের জাতীয় খেলাধূলা । বাঙলার 
প্রতিনিধিত্বের জন্য ডাক পড়ল অনীতার। তবে জুনিয়র গাল” 
হিসাবে । জুনিয়র গার্শদের ব্রড জাম্প ও রিলে দৌড়ে ও পেল 
ছু"টি ত্রোঞ্জ পদক । অর্থাৎ তৃতীয় স্থান। আর একটি ব্রোঞ্জ পদকও 
ওর হাতে এল। কিন্তু তার মূল্য অনীতার কাছে গোল্ড মেডেলের 
তুল্য। কারণ এটা পেয়েছিল ও সিনিয়র মেয়েদের রিলে দৌড়ে । 
মিলখ। সিং সাবাস জানালেন মেয়েটিকে । 

অলিম্পিকের আগে দিল্লির এই ন্যাশনাল স্পো্টসের যথেষ্ট 
গুরুত্ব ছিল। ভারতের নামকরা সব আ্যাথলীটই রাজধানীতে 
সমাগত । সবার কৃতিত্ব খতিয়ে দেখ। হচ্ছে । মিলখ। সিং তখন 
উড্ভন্ত শিখ-_-সবার আলোচনার পাত্র । মিলখা তার নামের মর্যাদা! 
রাখলেন তিনটি বিষয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড করে। এই কৃতিত্বকে 
স্মরণীয় করে রাখবার জন্য ভারতের উঠতি আযাথলীটদের নিয়ে 
মিলখা এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। সেখানে নিমন্ত্রণ 
পেলেন বাঙলার একমাত্র কুমারী অনীতা। বল! বাহুল্য, অনীতার 
মা-বাঁবাও বাদ পড়লেন না। ভোজ শেষে মিলখ। অনীতার ম! 
বাবাকে বললেন, আপনাদের মেয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্ল। ওকে 
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ভালভাবে কোচ করুন। ওখানে থেকে ফিরে আসবার পর অনীতার; 
কোচিং-এর ভার নিলেন আযাথলেটিক কোচ বলাই চ্যাটাজি। 

১৯৬১ সালে অনীত। আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে । জলন্ধরে. 
জাতীয় আ্াথলেটিকসে সে পেয়েছে চারটি সিলভার মেডেল। ব্রড 
জাম্প, ছোট মেয়েদের ৫০ মিটার দৌড় এবং ছোট ও বড় মেয়েদের, 
৪১৫১০০ মিটারের ছু"টি রিলে-_সব বিষয়েই দ্বিতীয় স্থান। জলম্ধরে' 
৬টি সোনার মেডেলের অধিকারিনী মহীশুরের ক্রিস্টিনি ফোরেজ 
ব্রড জান্পে অল্পের জন্য অনীতাকে পরাস্ত করেছেন । রাজস্থান ক্লাব. 
স্পোর্টসে অনীতা। ৪টি বিষয়ে প্রথম হয়েছে । যদিও রাজস্থান ক্লাব, 
স্পোর্টস “ওপেন” বা প্রথম শ্রেণীর স্পোর্টস নয় তবু এখানে যেসব 
মেয়ে যোগ দিয়েছিল তার! প্রায় সবাই বাঙলার প্রথম স্থানীয় 
বাঙালী ও আযাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে । লা মাটিনার, সেন্ট জন্স; 
মান” হাই, সেন্ট টমাস, গোখেল, লরেটে।, প্রাট মেমোরয়াল, 

ওয়েল্যাণ্ড গোল্ডন্মিথ, ডেভিভিয়ান গাল.স প্রভৃতি স্কুলের ছাঙীদের 
নিয়ে আয়োজিত ইন্টার ইয়োরোগায়ান গাল স্কুল স্পোর্টসে অনীতা। 
পেয়েছে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ । এ ধরনের স্পোর্টসে বাঙালী 
মেয়ের চ্যাম্পিয়নশিপ বোধ হয় এই প্রথম | 

রণজি স্টেডিয়ামে আয়োজিত বাধিক “রেল সপ্তাহ” উপলক্ষে 
বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ ধারা পুরস্কার পেয়েছেন কুমারী 
অনীতা৷ তাদের অন্যতমা। বেস্ট স্টেশন মাস্টার, বেস্ট কেপ্ট 
স্টেশন, বেস্ট পুরুষ আযাথলীট, বেস্ট মেয়ে আথলীট প্রভৃতি রেলের 
বেপ্টদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি জানানো হয় এখানে । 

অনীতা, এখন লরেটোর ছাত্রী। এ বছরই সিনিয়র কেনম্ি'জ 
পরীক্ষা দেবে। ব্যাডমিন্টন, বাক্ষেটবল এবং টেবল টেনিসেও 
অনীতার ভাল হাত। তবে এসব খেলাধুল' স্কুলের গণ্ডির মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ। 

যোলে। বছর আগে কনে'ল এস সি মিত্র যে মেয়েটিকে 'আযামা- 
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জোনিয়ান' বলেছিলেন সে এখন আযামেজিং গার্ল। ১৯৫১ সালে 
গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে আয়োজিত “মিস বেজল" 
সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অনীতা পেয়েছে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর সম্মান। মিস 
বেঙ্গল সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় দেহের সৌন্দর্ধই শুধু বিচারের বিষয় 
ছিল না। ব্যক্তিত্ব, ভঙ্গিমা, বুদ্ধিমত্তা, মুখসৌন্রর্য, চলার ধরন, 
অঙ্গসৌষ্ঠব, কস্বর এবং মনোহারিত্বের উপর বিচারের মান নির্ধারিত 
হয়েছিল । মিস বেঙ্গল উপাধি লাভের পর অনীতা যোগ দিয়েছিল 
বোম্বের “মিস বিউটি ডেলিগেট কনটেস্টে । এখানকার প্রথম 
স্থানাধিকারিণী ক্যালিফোন্নিয়ার লং বিচে আন্তর্জীতিক সৌন্দর্য 
প্রতিযোগিতায় যোগ দানের অধিকারিণী। ' বিউটি ডেলিগেট 
কনটেস্টে অনীতা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় ক্যালিফোনিয়া 
যাবার স্থযোগ পায়নি । 

আগেই বলেছি, অনীত। নৃত্যগীতেও পটিয়সী। অভিনয়েও 
দক্ষতা আছে। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য “কিং অফ 
দি ডার্ক চেম্বারে” ও এক প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করে অনেকের 
অকুঞ্ প্রশংস। কুড়িয়েছে । 

তবে খেলাধুলায় ষোড়শী অনীতা এখনো৷ ষোলোকলায় পূর্ণ 
হয়নি। বাঙলা এবং ভারত তার কাছে আরো কিছু আশা করে। 
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শকুভ্তলার সাধনা 


টেব্ল টেনিস পটিয়সী 
শকুস্তলা দত্তর জীবনী সম্বন্ধে 
আলোচনার অনুমতি চাইতেই 
ওর বাবা শ্রীস্বধীন দত্ত বললেন 
_-এখন ওর কথা লেখা কি 
ঠিক হবে? ও তো এমন কিছু 
করতে পারেনি ।” 

সাফল্যের খতিয়ান খতিয়ে 
দেখতে গেলে হয়তো সুধীনবাবুর 
সঙ্গে আরো অনেকে একমত 
হবেন ! শকুস্তল। এখনে যেঙ্গল 
চ্যাম্পিয়নশিপ পায়নি । ভারত 
প্রাধান্য প্রতিযোগিতায়ও কোন বার প্রি-কোয়াটার-ফাইন্যালের 
উপরে ওঠেনি, যদিও বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন উষ। আয়েঙ্গারকে একাধিক 
প্রতিযোগিতায় শকুস্তলার হাতে হার স্বীকার করতে হয়েছে, ভারতের 
বহু নামকর! মেয়েও হেরেছেন বাঙ্গলার এই উঠতি মেয়েটির কাছে, 
তবুও দেশের প্রধান প্রতিযোগিতায় সম্মানের শিখরে আরোহণ 
শকুস্তলার পক্ষে এখনে সম্ভব হয়নি । বাঁউলার টেব্ল টেনিস র্যান্ষিং 
অর্থাৎ ক্রমপর্যায় তালিকায় শকুত্তলা ছুই নম্বর মেয়ে--ভারতের 
ক্রমপর্যায়ে ওর তৃতীয় স্থান। এই সম্মানই বা ক'টি বাঙালী মেয়ের 
পক্ষে লাভ কর সম্ভব হয়েছে? 

কিন্ত এখানেই শকুস্তলার বিশেষত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় নয়। 
বিশেষত্ব ও কৃতিত্ব অন্য কারণে । 





কুমারী শকুস্তলা দত্ত 
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প্রথমত- অনুশীলন, অধ্যবসায় ও সাধনার গুণে অতি অন্ন সময়ে 
এই মেয়েটি যে বিষ্তা, আয়ত্ব করেছে তার তুলন। কম। কম্পিটিশন 
খেলতে আরম্ভ করেছে শকুন্তলা ১৯৫৭ সালের শেষভাগ থেকে । 
এর মধ্যে পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে ওঠা, আর 
তিন বছরই ভারতের জাতীয় টেব্ল টেনিসে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করে 
প্রশংস৷ কুড়নো কম কথা নয়। শুধু তাই নয়, মারমুখী 'আ্যাশ্রেসিভ' 
খেলায় ওর জুড়ি ভারতে বিরল। এ মন্তব্য আমার নয়। টেবল 
টেনিসের পগ্ডিতদের। আর শকুস্তলার শিক্ষা-গুর সমীর চ্যাটাজি 
তো ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ । বাঙলার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন এবং 
টেব্ল টেনিসের সঙ্গে বিশ কুড়ি বছর ধরে ওতপ্রেতভাবে জড়িত 
সমীর চ্যাটাজি, যিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে বহু কৃতী 
খেলোয়াড় তৈরী করেছেন, তিনি বলেন-_“অপূর্ব শকুন্তলার ফোর- 
হাণ্ডের মা'র, আর অনলস ওর সাধনা । খেলাকে এমন হৃদয় দিয়ে 
ভালবাসতে আমি কোনে মেয়ে কেন, কোনেো। ছেলেকেও 
দেখিনি ।” 

শকুস্তলার বিশেষত্বের দ্বিতীয় কারণ ও হচ্ছে পরিবারের 
ব্যতিক্রম । ও যে পরিবারের মেয়ে সে পরিবারে খেলাধুলার 
রেওয়াজ নেই। লেখাপড়া, সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্যেরই সেখানে 
কদর। বাবা মা ছু'জনই শীস্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় মান্তুষ। 
বড় ভাই সমীন্দ্র মুক-বধির হওয়া সত্বেও নিপুণ শিল্পী, আর্টিস্ট। 
মেজ ভাই অরুণের নেশা লেখাপড়া । স্কলারশিপ তাকে পেতেই 
হবে। পেয়েছেও ম্যাট্রিক এবং আই এ-তে। ছোট বোন অন্গুনুয়াও 
স্কুলের ফাস্ট -গাল | কিন্তু শকুস্তলা ? 

শকুন্তলা পড়াতেও পেছপাও নয়, খেলাতেও অগ্রণী । এ বছরই 
বি-এ পাশ করেছে আশুতোষ কলেজ থেকে । তবে ও যেন 
পড়ার উপরে স্থান দিয়েছে খেলাকে । আর তার উংসাহ পেয়েছে 
মায়ের কাছ থেকে । মা কালীপ্রভা দত্ত নৃত্য-গীত এবং খোলাধুল! 
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পটিয়সী হিসাবে শান্তিনিকেতনে ছিলেন সু-পরিচিতা। অবশ্য বাব! 
শ্রীস্ুধীন দত্তের উৎসাহ থেকেও শকুস্তলা বঞ্চিতা হয়নি । তবুও 
পরিবারের ব্যাতিক্রম বৈকি! একটু বাধাও এসেছিল খেলোয়াড় 
জীবনে । বৃদ্ধ পিতামহ বললেন--ও যদি খেলা খেলা করেই 
আমেদাবাদ, বোম্বাই, হায়দরাবাদ ঘুরে বেড়ায় আর র্যাকেট নিয়ে 
চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ-তে সব সময় ঠুকঠাক করে তবে পড়বে 
কখন ? বাবা সুধীন্দ্রনাথ ইউনিভাপিটি গ্রান্ট কমিশনের রিপোর্ট 
খানা নববূই বছরের বৃদ্ধ পিতার সামনে মেলে ধরলেন। সেখানে লেখ! 
আছে-_“বিশ্ব বিদ্ভালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখা পড়ার মতই খেলাধুল৷ 
শিখতে হবে। শরীর চচ ও খেলাধুলাকে পুথিগত বিদ্যার সঙ্গে 
দিতে হবে সমান মধাদ।”। এর পর আর কোন বাধা আসেনি । 

শকুস্তলার খেলাধূলার পাঠ গ্রহণের প্রথম জীবনে আর একটি 
কারণেও বাধা এসেছিল। কারণ কিশোরগঞ্জের কায়স্থকুলের দত্ত- 
পরিবার শুধু সংস্কৃতির জন্যই বিখ্যাত নন। এরা ছিলেন বাংলার 
স্বনামধন্য শিল্পপতি । ব্যাঙ্ক, বীমা, কাপড়ের কল প্রভৃতি নান। 
ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ঘরে ছিল লক্ষ্মী-সরন্বতী বাঁধা । কিন্ত 
লক্ষ্মী মুখ ফেরালেন। দৈব ছুবিপাকে পরিরারের উপর দিয়ে মহ! 
প্রলয় বয়ে গেল। এই প্রলয়ের মধ্যেই শকুস্তলা আরম্ত করল 
খেলাধূলা । মনের অদম্য আগ্রহ ছাড়া এট সন্তব নয়। 

আর পাঁচজনের মতই শকুন্তলার প্রথম অনুরাগ আথলেটিক 
স্পো্টসে। ও বখন ডায়োসেশানের ছাত্রী তখন পেল গেম-টিচার 
আরতি মুখাজি ও অধ্যক্ষা। চারুবাল। দাশের উৎসাহ। স্কুল স্পো্টসে 
দৌড়, লাফ, বশ! ছোড়। প্রভৃতিতে প্রথম দ্বিতীয় স্থান পেতে আরন্ত 
করল। শিশু মনের চাপল্যে বই দিয়ে নেট বানিয়ে, বইকেই টেব্ল 
টেনিস ব্যাট করে খেল! খেলা টেব্ল টেনিস ছাড়া আগে কোনদিন 
সত্যিকার টেবল টেনিস খেলেনি ! ১৯৫৬ সালে রাজকুমারী অমৃত 
কুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনীমত টেব্ল'টেনিসের ভ্রাম্যমান কোচ 


৫৭ 
খেলাধুলা--৪ 


শিবরামন এলেন ওদের স্কুলে। উষা আয়েঙ্গারও তখন ডায়োসেশানের 
ছাত্রী। ১৫ দিনের জন্য এক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হল। সেখানেই 
সত্যিকারের টেব্‌ল টেনিস ব্যাট হাতে পেল শকুস্তলা । কিন্তু ছাত্রী 
ভাগাভাগি, সময় ভাগাভাগি, ব্যাট টেবলের ভাগাভাগি । অত 
ভাগাভাগির মধ্যে শেখার স্রযোগ বা সময় কোথায়? নেশ! ধরল 
ওখান থেকেই । 

১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর ওর আগ্রহ দেখে মা নিয়ে 
গেলেন ওয়াই ডব্লিউ সি এ-তে খেল! শেখাবার জন্য । বয়স কম বল 
ওরা শকুস্তলাকে মেম্বার করতে রাজী হলেন না। এক দরজা বন্ধ 
তো আর এক দরজা খোলা । চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ শকুস্তলাকে 
মেন্বার করে নিল। কিন্তু সেখানেও পাত পড়ে না। হরিহরছত্রের 
মেলা । একই রকম ভাগাভাগি । খেলে ওর আশা মেটে না। 
একটি ছুটি গেম খেলে ছল ছল চোখে বসে থাকে অধীর প্রতীক্ষায় 
আর একটি গেম খেলবার জন্য। তখন শকুত্তল! টেবল টেনিসের 
নিভিস” মেয়ে । লঙ্কা দোহার! চেহারা বটে, ফৌরহাণ্ডের মারও 
ভাল। কিন্তু আড়স্ট “স্টিক” শরীর। খেলায় সাবলীলতা নেই। 
বাঁকা মেয়ে, বলে কেউ বা ঠাট্টা করে। তবে আগ্রহ দেখে সবাই 
অবাক হয়ে যায়। 

এই অবস্থায় এগিয়ে আসেন সমীর চ্যাটার্জি । ব্যাট ধরার ত্রুটি 
শুধরে তিনি বেজ্ঞানিক প্রথায় খেলা শেখাতে আরম্ভ করেন 
শকুস্তলাকে। চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ হয়ে ওঠে শকুস্তলার ক 
মুনির আশ্রম। অন্ুসথয়া প্রিয়ংবদা, শাঙ্গরর, শারছতদের সঙ্গে 
ওখানেই কাটে তার বেশী সময়। 

শিক্ষার ফল ফলতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। ১৯৫৭ 
সালেই ওর হাত খুলে যায়। ১৯৫৮-তে কটকে পায় ইস্ট ইণ্ডিয়ার 
চ্যাম্পিয়নশিপ! জীবনের প্রথম বড় সাফল্য । এ বছরে আর 
আর ছোট বড় সাফল্যের মধ্যে ওর কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ আর 
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রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্সের সম্মান। ওয়াই এম সি এ কলেজ 
স্টশট চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইন্যালে বাঙলার ছুই নম্বর মেয়ে 
মিসেস চমন কাপুরের সঙ্গে খুবই ভাল খেলে এ বছর শকুন্তলা 
হেরে গিয়েছিল। শকুস্তলার শিক্ষা-গুর সমীর চ্যাটজি তখন 
চমনকে বলেছিলেন-__- দেখেছো শকুস্তল। অল্পদিনে কতখানি উন্নাতি 
করেছে । উত্তরে চমন বলেছিলেন-_-“যতই উন্নতি করুক আমাকে 
হারাতে ওর পাঁচ সাল লাগবে” । কিন্তু অদুষ্টের পরিহাস ছ"মাসের 
মধ্যেই বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে চমন কাপুরকে হার স্বীক।র করতে হল 
শকুস্তলার কাছে। 

১৯৫৯ সালে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য 
টেব্ল টেনিসের আসর। সার ভাবতের খ্যাতনাম। মেয়ে পুরুষ 
কলকাতায় সমাগত । সকাল, ছুপুর, সন্ধ্যা-_তিন বেল। খেলা । 
সবার মুখে শকুস্তলার প্রশংস।। প্রধানত শকুম্তলার কৃতিত্বেই বাঙলার 
মেয়েদের টিম সর্বপ্রথম হারালো! মাদ্রাজ ও বোস্বাইকে | হায়দরা- 
বাদের এক নম্বর মেয়ে মীরা জনার্দন, কেরল শ্রেষ্ঠা সীতা আয়ার, 
মাত্রীজের কুমারী রুক্সিণী, বোস্বের সরোজ মীরকার একে একে হার 
স্বীকার করলেন শকুস্তলার কাছে। “স্টেটসম্যান” লিখল £ 
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জাতীয় প্রতিযোগিতায় শকুস্তলা। হারল প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন 
রাসেল জনের কাছে। | 
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১৯৬০ সালে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন উষা আয়েঙ্গারকে ছু'বার হার 
হ্বীকার করতে হল ছু" বছর আগের সেই বাঁকা মেয়ের কাছে । প্রথম 
ওয়াই এম সি এ-র কলেজ ্ত্ীটের ফাইন্যালে। পরে সীত্রাগাছিতে 
বাণী নিকেতন টেব্ল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে । কিন্তু রাজ্য 
চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্তালে এবারও শকুস্তল। উষার কাছে হেরে গেল । 

তবে এই বছরের একটি খেলার কথা শকুস্তলা! জীবনে ভুলতে 
পারবে নী। শকুস্তলা কেন? টেব্ল টেনিসের অনুরাগী মাত্রেরই 
এ খেলার কথ। চিরদিন মনে থাকবে । 

ওয়াই ডব্িউ সি-এ হলে ওদের চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইন্যাল 
খেলা । হলে তিল ধরাবার যায়গ। নেই । এক দিকে ভারতের ছুই 
নম্বর মেয়ে উ। সুন্বররাজ, অপরদিকে বাঙলার মারমুখী মেয়ে 
শকুস্তল! দত্ত। উষ! স্ুন্দররাজ, যাকে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন 
রিচার্ড বার্গম্যানের সঙ্গে তুলন। করে ভারতের মেয়ে বার্গম্যান বল! 
হয়, তার খ্যাতি সর্জনাবদিত। এদিকে শকুস্তলারও উঠতি সুনাম । 
তীব্র প্রতিদ্বন্দিত৷ এবং স্তৃতীত্র উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ছু'জনে, 
ছুটি করে সেট পেল। পঞ্চম সেটে খেলার মীমাংসা । একবার 
শকুস্তলা, একবার উষা সুন্দররাজ অগ্রগামী । শেষদিকে সুন্দররাজ 
এগিয়ে গেল ১৮--১২ পয়েন্টে । খেলায় জয় অনিবার্ধ। বাঙলার 
সমর্থকরা হাল ছেড়ে দিলেন। কিন্তু শকুস্তল! টেবিলের উপর মারের 
তুফান ছুটিয়ে পরপর ৮টি পয়েন্ট পেল। এবার শকুস্তলার ব্বপক্ষে 
২০_-১৮ পয়েণ্ট। দর্শকরা মন্তরমুগ্ধবৎ। কিন্ত শেষ রক্ষা হল না।। 
শকুত্তলার অসম্ভব জোরের তিনটি ফোরহ্যাণ্ড ড্রাইভ অবিশ্বাস্তভাবে 
তুলে দিয়ে উ সুন্দররাজ শেষ পর্যন্ত গেম পেল ২২__২০ পয়েন্টে । 

এমনিভাবে একটু অভিজ্ঞতার অভাব, একটু চিত্তচাঞ্চল্য এবং 
একটুখানি আত্মরক্ষার ছুর্বলতায় শকুস্তলাকে অনেক খেলায় হার 
স্বীকার করতে হয়েছে । অথচ তার হাতে যে মার আছে অনেক 
নামকর। পুরুষ খেলোয়াড়ের হাতেও সে মার নেই । 
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এ বছর উষা সুন্দররাজ ও শকুস্তলার খেল সম্পর্কে “হিন্দুস্থান 
স্ট্যাণ্ডার্ডএর মন্তব্য £ 
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শকুস্তলা চিরদিনই খেলে শক্ত রবার মোড়া ব্যাটে । কিন্তু উষ! 
স্ুন্দররাজের কাছে পরাজয়ের পর তার 'ম্তাণ্ডউইচড” ব্যাটে খেলবার 
বাসনা হয়। গুরু সমীর চ্যাটাঞ্জিকে এ অভিপ্রায় জানাতেই বার্ণার 
স্কুলের ছাত্র সমীর আপত্তি করেন। ফলে ওখানেই গুরু-শিত্তের 
সম্পর্কে ইতি পড়ে । কিন্ত নিয়তির পরিহাসে শকুস্তলার আর ন্তাণ্- 
উইচড” ব্যাটে খেল! হয়ে ওঠে না। ভারতীয় টেব্ল টেনিস 
ফেডারেশন ন্্যাগ্ুউইচড” ব্যাটের উপর বিধিনিষেধ আরোপ 
করেছেন৷ 

শকুস্তল' এখন নিজেই নিজের শিক্ষাগ্ডরু। অন্ুশীলনের ক্রি 
নেই। চৌরঙ্গীর ওয়াই এম সি এ আর ওয়েলেসলী মুসলিম 
ইনস্টিটিউট তার অন্থুশীলন ক্ষেত্র । .বয়স মাত্র একুশ । মনে তার 
উচ্চ আশা, সম্মুখে উজ্জল ভবিষ্যৎ । খেলার জন্যই চাকরী পেষেছে 
ইস্টার্গ রেলে । 
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মোমের পুতুল 


চার বছরের মা-মরা 
মেয়েটিকে নিয়ে মহামুশকিলে 
পড়লেন বেনারস হিন্দু ইউ- 
নিভাসিটির ফিজিক্যাল ইনস্টরাক্ুর 
শ্রীঅতীন দাশগপ্ত। পুতুল 
খেলার বয়স মেয়েটির। কিন্তু 
খেলে' কার সঙ্গে? বাবা আর 
মেয়ে। সংসারে দ্বিতীয় লোক 
নেই। কি করা যায় মেয়েটিকে 
নিয়ে? কেমন করে তাকে 
মানুষ করবেন, কি ভাবে তাকে 
অরুণ দাশগুপ্ত সঙ্গ দেবেন-_এই ভাবনায় 
অতীনবাবু অস্থির। এমন সময় 
অতীনবাবু মাথায় এল পুতুল খেলতে না দিয়ে ওকেই পুতুল বানালে 
কেমন হয় ? ঠিক পুতুলের মত গড়ে তোল! যায় না ওকে? কেমন 
পুতুল ? নী, মোমের পুতুল। মোমের মত নরম | মোমের মত 
দেহটাকে যেভাবে ইচ্ছে ঘোরান যাবে, ওল্টানো যাবে, বাঁকানো 
যাবেওকে দিয়ে দেখানে। যাবে জিমন্াস্টিকসের যে কোন 
কষ্টসাধ্য ফিগার । অতীনবাবু ঠিক করলেন ওকে জিমন্যাস্টিকসের 
“বোনলেস' আাকৃটিভিটি শেখাবেন। তার মধ্যেই আনন্দ পাবে, 
তার মধ্যেই ডুবে থাকবে মেয়েটি । 
অতীন দাশগুপ্ত নিজে ছেলেদের খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ট্রেনার। 
তার শিরায় শিরায় খেলার নেশা । মেয়ে অরুণার রক্তের সঙ্গেও 
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খেলার খেয়াল মিশে আছে। শুধু রেওয়াজের অপেক্ষা । তাই চার 
বছর বয়সে বাবার কাছে ও জিমন্তাস্টিকসের প্রথম পাঠ আস্ত 
করতেই আস্তে আস্তে জিমন্যাস্টিকসে ওর নেশ। ধরে গেল। নেশ৷ 
থেকে ব্যাধি। সব সময়ই ওই চিন্তা । 

সকাল সন্ধ্যেয় অনুশীলন, আর যেখানে জিমন্যাস্টিকস প্রদর্শনীর 
আয়োজন সেখানেই ভ্রমণ--এই হল অরুণার ব্যাধি সম্বন্ধে তার 
ট্রেনার বাবার দু'বছরের পেসক্রিপশন । ৰ 

১৯৫৬ সালে রাশিয়ান জিমন্যাস্টরা ভারতে আসবেন কথাটা 
প্রচার হয়ে গেল। সোভিয়েট রাশিয়ার তখনকার প্রধানমন্ত্রী মঃ 
বুলগানিন এবং সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান সচিব মঃ ক্রুশ্চফ 
এসেছিলেন ভারত সফরে । রাশিয়ান জিমন্যাস্টদের বিশ্বখ্যাতি 
এবং তাদের অপরূপ কলা-কৌশলের কথা শুনে বুলগানিন ও 
ভ্রুশচফের কাছেই অনুরোধ করেছিলেন ভারতের তখনকার 
ক্রীডান্থুরাগী স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর একদল রাশিয়ান 
জিমন্যাস্টকে ভারতে পাঠাতে | সেই ব্যবস্থা মত যৌবনের ছ্যাতিতে 
ভরপুর, অপরূপ দেহশ্রী নিয়ে ১৯৫৬-র মার্চ মাসে রাশিয়ান 
জিমন্যাস্টরা এসে পৌছলেন ভারতে । 

অরুণ! দাশগুপ্ত চোখভরে দেখল তাদের জিমন্যাস্টিকসের ছলা- 
কলা । সত্যিই অপরূপ রূপ স্থষ্টি। শিল্পীর লোভ স্থ্টিকারী নব 
নব জীবন্ত মডেল-_নতুন নতুন ফিগার । 

অরুণার শি শুমনে তখন রডীন কল্পনা । অমনটি হওয়। যায় 
না? ওই নীনা বোচারভার মত। ওই জিনাইদ! রুলিওভার 
মত। বাঃ, মেরিয়। গোরখোভস্কায়ার কি চমতকার বীম ব্যালান্সের 
খেলা! জুগেলী আর পোলিনা ডেনিলোভাই বা কম কিসে? 
ওর! তো আমার মতই মেয়ে। না হয় একটু বয়স বেশী। তা 
আমি যদি ওদের মত দিনরাত সাধনা করি তবে আমি ওদের মত 
হতে পারব না ? 
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জিমন্যাস্টিকসে পটু হবার জন্য তখন থেকে অরুণাঁর সঙ্কল্প আরও 
দু হল। ১৯৫৭ সালে রণজি স্টেডিয়ামের যুব উৎসবে মেয়েটির 
জিমন্াস্টিকসের ছলা-কল। দেখে উৎসবের উদ্যোক্তারা ওকে মস্কো 
নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু কি কারণে ওর যাওয়া হয়ে উঠল 
না। দূরপাল্লার সফর বাতিল হল। কিন্তু অরুণা শরীরচ্চাবিদ 
মনোতোব রায়ের সঙ্গে কলম্বো ঘুরে এল । কলম্বোতে ও পেল 
দর্শকদের সম্বর্ধনা আর সমজদার কাগজের প্রশংসা । 

রাশিয়ানদের নিয়ে আবার সোরগোল উঠল। ময়দানে 
ক্যালকাট। মাঠের পেছনে রাশিয়ান সার্কাসের ছাউনিতে একটি মেয়ে 
আছে যার দেহে নাকি হাড়গোড় নেই, শিরা উপশিরাগুলি রবারের, 
আর শরীর নাকি শোলার মত হালকা । পিঠের দিক দিয়ে পা 
ছুখানি মাথায় মিশিয়ে ছুখানি হাত ছু দিকে প্রসারিত করে সে নাকি 
টেবিলের ওপর রাখা একটি ছোট্ট দণ্ড দাত দিয়ে কামড়ে ধরে 
'বায়ুভূত নিরাশ্রয়ীর মত শূন্যে মিনিট-খানেক ঝুলে থাকে । ও 
বিদ্যার নাম প্লাস্টিকস স্কেচ” । সবাই দেখে তাজ্জব বনে যায়। 
ভাবে এও কি সম্ভব ? 

এ যে সম্ভব তার প্রমাণ দিল কুমারী অরুণ আট বছর বয়সে 
প্লাস্টিকস স্কেচ করে। কিন্তু চোখ জুড়ানো দেহের ভেলকিই তো! 
জিমন্যাস্টিকসের মূল কথা নয়। তাই ১৯৫৮ সালে ও জিমন্তাস্টিকস 
ফেডারেশনের অনুমোদিত কোচ নরেন গলের কাছে আন্তর্জাতিক 
জিমন্যাস্টিকম শিখতে আরম্ভ করল। ১৯৫৯ সালে শুধু বাঙলার. 
চ্যাম্পিয়নশিপই নয়, পুনায় ভারতের জাতীয় জিমন্যাস্টিকস 
চ্যাম্পিয়নশিপে ও পেল বিজয়িনীর সম্মান। পরের বছর অর্থাৎ 
১৯৬০ সালে বীম ব্যালান্স ও গ্রাউণ্ড জিমন্যাস্টিকসে একই সম্মানের 
পুনরাবৃত্তি। 

এই সময় রাজকুমারী অমৃত কাউরের শিক্ষা পরিকল্পনামত 
রাশিয়ার জিমন্যাস্টিকস কোচ মলোভক্সি এসেছিলেন ভারতে । 
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তীর কাছ থেকে উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করে আরও পটু হয়ে উঠল 
অরুণা। মলোভক্ষি বললেন, “রোম অলিম্পিকে মেয়েটি খুব খারাপ 
করবে না|” জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন রোম অলিম্পিকে অরুণাকে 
ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করলেন । কিন্তু অল ইগ্ডিয় 
স্পোর্টস কাউন্সিলের সভায় বাতিল হয়ে গেল জিমন্যাস্টিকস টামের 
রোম সফর । অলিম্পিকে প্রতিযোগিতা করার অরুণার অরুণ আশ! 
মলিন হয়ে গেল। 

তবে আশায় বুক বেঁধে আছে এই ছোট্ট মেয়েটি । বয়স এখনো 
বারে পার হয়নি । সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর অনুশীলনের 
অফুরন্ত সময়। অতীনবাবুরও দৃঢ় বিশ্বাস ১৯৬৪ সালের টোকিও 
অলিম্পিক পর্যন্ত জিমন্যাস্টিকসের উন্নত ছলা-কলায় আরও পটু 
হয়ে তার মোমের পুতুল দর্শকচোখে আরও খানিকটা মোহ ছড়াতে 
পারবে । 


৬৫ 


দ্জয়র ডাক 


লক্ষ্য ছিল অলম্পিক। স্বপ্ন 
ছিল দূরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল 
অতিক্রম করা। ছু'বারই 
সোরগোল উঠল । ছৃ'বারই তাল- 
গোল পাকিয়ে গেল। 
প্রথম ১৯৩৬ সালে । বাঙালী 
মেয়ে যাবে বালিন অলিম্পিকে । 
খেলাধুলা মহলে কি হৈ-চৈ। 
কত বড় সম্মানের কথা! 
অলিম্পিক অঙ্গনের অঠাই 
বাণী ঘোষ ( বস্থ) পাথারে প্রতিছ্ন্দিতা করবে এ 
পনেরো বছরের ছোট্র মেয়ে? বাঁডালী মেয়ের অবলার অপবাদ বুঝি 
অপসারিত হয়। সবই প্রায় ঠিকঠাক । কিন্তু অর্থের অভাবে “সেটেন্ড 
ফ্যাক্ট আনসেটেন্ড হয়ে গেল । 
দ্বিতীয়বার ১৯৩৮ সালে। সবুজ রঙের একখানা হাডসন 
টেরাধ্রেন শহরের বুকে সগর্বে ঘুরে বেড়ায়। তাঁর পেছন দিকে 
পোস্টার আটা । কি? না, প্প্রফুল্ল ঘোষ ওয়াল চ্যাম্পিয়ান 
নুইমার অন ওয়ে টু ক্রসিং ইংলিশ চ্যানেল উইথ কুমারী বাণী 
ঘোষ”। ইগ্ডিয়। থেকে ফ্রান্সে চ্যানেল উপকূল পর্যস্ত তাদের মোটর 
যাত্রার পাসপোর্ট । পেছনে সুভাষ বোস থেকে আরম্ভ করে সারা 
বাঙলার শুভেচ্ছা । অশুভ দিনে অভিযান স্বুরু। তাই অযাত্রার 
জয়যাত্রা সফল হল না। এবারও অর্থের অভাবে ভারতের পশ্চিম 
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প্রান্ত থেকে গাড়ি ফিরে এল। বাঙলার সপ্ত কোটি স্ুসস্তানের 
হাতের বিজয় মাল! হাতেই শুকিয়ে গেল । 

তাই বলে বাণী ঘোষ কি জীবনে জয়ের মাল! পাননি ? পেয়েছেন 
প্রচুরভাবেই পেয়েছেন। খেলাধুলায়, বিশেষ করে লাঠি খেলা, 
ছোরা খেলা, অসি চালনা, যুযুৎস্থর ছলাকলা আর সাঁতারের 
অসামান্য সাফল্যে তিনি পেয়েছেন অজ্ত্র জয়ের মালা; সবত্রই 
সম্মানের রাশি রাশি বরন-ডালা। শুধু অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গেই নয়, 
পাঞ্জাব-সিন্কু-গুজরাট-মারাঠা-_এক কথায় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী 
পর্যন্ত ভারতের প্রায় সমস্ত জায়গায় তিনি তুলেছেন জলের বুকে 
কলতান। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যস্ত বাণী ছিলেন ভারতীয় সাতারের 
রাণী। 

বাণী ঘোষের প্রথম অনুরাগ লাঠি ছুরি খেলায়। পরে সাঁতারে । 
যখনকার কথা বলছি বাঙলার ঘরে ঘরে তখন জাতীয় ভাবধারার 
বন্যা। সঙ্ঘ সমিতি গড়ে উঠছে। সভাসমিতি ও প্রদর্শনীর 
মাধ্যমে হচ্ছে জাতীয়তার উন্মেষ । দেশনায়করা শরীর চায় 
ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিচ্ছেন । বিভিন্ন ব্যায়াম সমিতি ও পুলিন 
দাসের আখড়ায় চলছে দিনরাত লাঠির মহড়া । এই পরিবেশে 
পুতুল খেলা ফেলে লাঠি ছোরা৷ খেলা শিখতে বাণী ঘর ছেড়ে রেরিয়ে 
এলেন উপ্ুুক্ত প্রাঙ্গনে । কিম্বা বলা যায় বাণী ঘোষের বাবাই ঘরের 
দরজা খুলে তার আদরের মেয়েকে শক্তি চর্চার পথ দেখিয়ে দিলেন । 

বাবা দেবেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলেন্টিয়ার 
কোরের মেজর। দশাসই চেহারার বিরাট পুরুষ। বিরাট গোফ, 
হাতে জওহরলালী বেটে লাঠি। খাকী খদ্দরের সামরিক পোষাক 
পরা ব্বদেশী সৈনিক । সুভাষ বসুর অনুরাগী, উত্তর কলকাতার 
বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী দেবেশবাবুর উৎসাহেই খেলাধুলার ক্ষেত্রে বাণী 
ঘোষের এত প্রতিষ্ঠা । 

বাণী ঘোষ গঙ্গার কুলে লালিতা পালিতা। দেবেশবাবুর 


৬৭ 


তখনকার বাড়ি ছিল কুমারটুলী অঞ্চলে। বাণী ও জগদীশ 
দেবেশবাবুর ছুই পিঠেপিঠি সন্তান । বাণীর বয়স যখন আট নয়, আর 
জগদীশের পাঁচ ছয় তখন তিনি রোজ ছেলেমেয়েকে নিয়ে যেতেন 
গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে । গঙ্গার উজান-ভাটিতে চলত ভাইবোনের 
সাতার শেখা । শুধু জলে না ডোবার জন্য াতার। ইতিমধ্যে 
'দেবেশবাবু বাণীকে বাগবাজার এপোলো' ক্লাবে ভি করে দিয়েছেন । 
সেখানেই বাণীর লাঠি ও ছোর! খেলার প্রথম হাতে খড়ি হল। 
পরে বাগবাজার জাতীয় সঙ্ঘে গিয়ে ভালভাবে হাত খুলল। পঞ্চ 
বল্লভের কাছ থেকে লাঠি, এস মিত্রের কাছ থেকে অসি এবং এস 
রায়ের কাছ থেকে ছোর! খেলার ছলাকলা শিখে বাণী যথেষ্ট সুনাম 
অর্জন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাতারের শিক্ষাও আরম্ত হল। 
আযাথলেটিকসেও কিছুটা নাম। সাবিত্রী শিক্ষালয়ের দৌড়পটু 
মেয়ে হিসাবে তাকে সবাই চেনে । 

বাঃ হাত পা চালানোর চমৎকার ভঙ্গি তৌ”। গঙ্গার ঘাটেই 
তাঁর উপর নজর পড়ল নলিন মালিকের । লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের 
ভারতীয় সাতার নলিন মালিক । গঙ্গাতেই তিনি বাণীকে সীতারের 
কিছু কিছু সায়েন্স শেখালেন। কিন্তু বাবার অন্নুমতি পেয়ে বাণী 
ঘোষকে ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবে এনে ভি করলেন বিমল দে, 
বর্তমানে যিনি ঢাকুরিয়া লেকে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সীতার-কোচ। 

১৯৩২ সালে হেদোর প্রথম প্রতিযোগিতায় বাণীর ব্যর্থতা । 
৫৫ গজ ফ্রি স্টাইলে মাত্র ষষ্ঠ স্থান। কিন্তু ১৯৩৩ থেকে ব্যাক, 
ব্রেস্ট ও ফ্রি স্টাইলে বরাবর প্রথম | ক্ষচিৎ কদাচিৎ দ্বিতীয় স্থান। 
লীল। ভড়, রম! সেনগুপ্তা, নিরুপমা৷ শীল, সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়াল, 
লীলা চ্যাটাজি, ইংরেজ তরুণী লুসি ইয়াঁপ, সীতারে কেউ আর বাণীর 
সমকক্ষ নয়। গঙ্গার বুকে ৭ মাইল সাতারে ২৭ জন ছেলেমেয়ের 
মধ্যে বাণীর দশম স্থান। কাগজে কাগজে বাণীর ছবি, বাণীর 
গ্রশংস। | 


৬৮ 


১৯৩৫ সালে বিমল দের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাব বদল। হেদোর গোল- 
পুকুর থেকে কলেজ স্কোয়ারের গোলদীঘি। বাণী ঘোষ শৈলেন্দ্ 
মেমোরিয়াল ক্লাবের সভ্যা। এবার ছেলেদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিত। | 
আমন্ত্রণ পেয়ে এই বছর লাহোর গভনমেন্ট কলেজের ছাত্রর। 
এসেছিল কলকাতায়। তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্িতায় নেমে ১১ গজ 
ব্যাক স্টোকে বাণী ঘোষ দখল করলেন তৃতীয় স্থান। এরপর কলেজ 
স্কোয়ার ট্যাঙ্কে ১৬ ঘণ্টা অবস্থান । বাঙালী মেয়ের প্রথম অবিরাম 
সাতার । 

রাজ্যের সীতার চ্যাম্পিয়নশিপের নাম ছিল তখন অলিম্পিক 
সাতার। বেঙ্গল অলিম্পিক ও ভারতীয় অলিম্পিকের ব্যাক, ব্রেস্ট 
ও ফ্রি স্টাইল, সব বিষয়েই বাণী ঘোষ প্রথম স্থান দখল করে অশেষ 
খ্যাতি অর্জন করলেন। এর পর কথ উঠলো বাঙালী মেয়ে বাণী 
যাবেন বলিন অলিম্পিকে । 

এদিকে লাঠি ছোরা খেলায় বাণীর দেশজোড়া নাম ভাক।, 
সভাসমিতি ও প্রদর্শনীতে তার সাদর আহ্বান । চন্দননগরে প্রবর্তক 
সজ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়ার মেল। ও প্রদর্শনী । সেখানে বাণী ঘোষের 
লাঠি, ছোর। ও যুযুৎস্থুর কলাকৌশল । এলবার্ট হলে “মাত সদনের, 
সাহায্যে চ্যারিঠি শো । সেখানেও বাণীর ডাক। উত্তর কলকাতা 
কংগ্রেসের স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসবে বাণীর লাঠি-ছোরা-অসি খেলা ! 
এমনি সব অনুষ্ঠানেই বাণীর ভাক, বাণীর আকধণ । 

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে এবার এই মেয়েটি সম্পর্কে উচ্চাশা । 
দেশনায়কদের উচ্চ প্রশংসা । প্রবর্তক, প্রবাসী, বিচিত্রা» বন্থুমতী, 
ফ্ব, দীপালী, অমৃতবাঁজার, আনন্দবাজার, আযাডভান্দ, এলাহাবাদের, 
লীডার, স্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বাণী ঘোষ সম্বন্ধে যা 
লেখ। হয়েছিল এবং স্তার অশোক রায়, ভাঃ যতীন্দ্রনাথ মেত্র, মেয়র 
নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি এই মেয়েটি সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা৷ 
এখানে তুলে দেওয়! সম্ভব নয়। তবু এক আধটি কথা তুলে দিচ্ছি। 


৬৯ 


স্তার হরিশঙ্কর বললেন-_-“ঘোরতর বিপর্ধয়ের সম্মুখীন বাঙলার 
যুবকযুবতীর সামনে কুমারী বাণী ঘোষের সর্বতোমুখী প্রতিভা বাঙলায় 
নারী জাগরনের সুচনা করবে ।; 

ডাঃ জে এন মৈত্র বললেন_-“এমন মেয়ে বাঙলার ঘরে ঘরে 
বিরাজ করুক। তাহলে ছুবৃত্তগণের হাত থেকে বাঙলার মেয়েরা 
চিরদিন মুক্ত থাকবে,_পাশবিক অত্যাচার, পাপ আচরণ ও নারী 
হরণের কথা৷ আর শুনতে হবে না। 

ভারতীয় অলিম্পিক সীতারের পর অমুতবাজার পত্রিকার ২৯১০ 
৩৫ তারিখের কাগজে “দি আন-ডিসপুটেড কুইন? শিরোনামায় তার 
সাতার পটুতা। সম্বন্ধে লেখা হল £ 
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কিন্তু এতেও বাণীর মনে শাস্তি নেই। অর্থ তাঁর অলিম্পিকে 
যাবার অন্তরায় হল। তাই বাণী ঘোষ সাতারবীর প্রফুল্ল ঘোষের 
সঙ্গে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে মনস্থ করলেন। প্রস্ততি 
হিসাবে বাঙলায় ও ভারতের নান! যায়গায় আরম্ভ হল প্রদর্শনী 
ঈীতার। নৈহাটি থেকে নাটোর, কটক থেকে কালিম্পং, গৌহাটি, 
ধুবড়ী, রীচি, পুরী, গরয়া পাটনা, এলাহাঁবাদ, হায়দরাবাদ সব 
ষায়গাতেই সফর। লব যায়গাতেই অভিনন্দন । 


৭৩ 


বাণী ঘোষ প্রফুল্ল ঘোষের কাছ থেকে ইতিমধ্যে দূর পাল্লার 
কষ্টসাধ্য সাঁতারের উন্নত শিক্ষায় আরও পটু হয়ে উঠেছেন। প্রফুল্ল 
ঘোষ, বাণী ঘোষ আর বাণীর বাবা দেবেশ ঘোষ_-তিনজনের সফর । 
গৌহাটি পুলিস রিজার্ভ ট্যান্কে প্রদর্শনী সশতারের পর ওখানকার 
জনসাধারণ আব্দার করে বসল--ও সঁতার সীতার নয়। ব্রহ্াপুত্র 
নদী সাতার কেটে পার হতে পারলে তাকেই বলব সীতার । জলের 
মধ্যে প্রফুল্পর গ। দিয়ে আগুন বেরোলো।। গর্ভরে বললেন” 
ব্রিহ্মপুত্রকে আমি আদি গঙ্গার অতিরিক্ত মনে করি না। আমি 
কেন? আমার ছাত্রী বাণী ও নদী পার হবে। কথা শুনে 
দেবেশবাবু তার বড় গোফে মোলায়েমভাবে হাত বুলোতে আরম্ত 
করলেন। 

খরআ্োত ব্রহ্মপুত্র । কারেন্ট ও আগার কারেণ্ট--ভয়াবহ বূপ 
তার । জল হিম-শীতল। গৌহাটির উপকূলে উমানন্দ' পাহাড় 
যেখানে মাথা খাড়া করে উঠে উন্নত জলরাশিকে ছুভাগে ভাগ করে 
দিয়েছে সেখানকার রূপ আরও ভয়ঙ্কর। তোড়ের মুখে পড়ে 
ভাটির দিকে কামরূপ কামাখ্যায় চালান হবার যোগাড়। সেই 
ভয়ঙ্কর যায়গাতেই ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিলেন বাণী ঘোষ। কড়া হাতে 
দেবেশবাবু এবার গোফে তা৷ দিলেন উপরের দিকে । সীতার কেটে 
ভয়াবহ ব্রহ্মপুত্র পার হবার এটাই প্রথম ঘটনা । এরপর আর কোন 
ছেলে বা মেয়ে সাতার কেটে ব্রহ্মপুত্র পার হয়েছেন কিন। আমার 
জানা নেই। 

বাণী ঘোষর! যেখানেই যেতন সেখানেই পোস্টারে প্রফুল্প ঘোষের 
চ্যালেঞ্জ থাকত--যে কেউ বাণীকে হারাতে পারবে তাকে একটি 
সোনার মেডেল দেওয়া হবে। ১৯৩৭ সালে পুরীতে এক মজার 
ব্যাপার ঘটল । পুরীর মহারাজ। বিখ্যাত চন্দনপুকুরে এক সাতারের 
আয়োজন করলেন। উড়িষ্যার লাট সাহেব থেকে আরম্ভ করে গণ্য- 
মান্তর! সেখানে নিমন্ত্রিত। বাণী ঘোষের সঙ্গে ওখানকার সলাতারুদের 
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পাল্লা । কিন্তু সীতার আরম্তের সময় ধারা এসে পৌছল তাদের 
সাঁতার না বলে সামুদ্রিক জলজীব বলাই ভাল। এলে! পাঁচ ছয়জন 
মুলিয়।। জমুদ্রেই যাঁদের ঘরবাড়ী। একটি ১৫ বছরের মেয়ের সঙ্গে 
হুলিয়াদের প্রতিযোগিতা ? লাট সাহেব ব্যাপারটি ভাল চোখে 
দেখলেন না। লাট পত্বীও ভ্রুকুটি মেশানো! চোখে চাইলেন মহারাজার 
দিকে | বাণী ঘোষ যখন স্থুলিয়াদের হারিয়ে প্রথম স্থান দখল করলেন 
তখন ভাবাবেগে লাটপত্বী জলে নেমে বাণীকে কোলে টেনে নিলেন । 
এরপর পুরীর সমুদ্র-বুকে স্বর্গার থেকে বি এন আর হোটেল পর্যন্ত 
৩ মাইল সাতারের পাল্লায় একজন ম্ুলিয়ার কাছে বাণী হলেন 
পরাজিত। সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে পরিচয় ছিল না, তবু ৬ জন 
ননুলিয়ার মধ্যে বাণীর দ্বিতীয় স্থান। সারা ভারত থেকে বহু সোনার 
মেডেল সংগৃহীত হয়েছিল, তার একখান। শুধু খরচ হল এখানে । ৪ 
খানা আবার ফিরে এল কটক মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্কে ৪০ পাক 
সাঁতারে জয়ের পর। তবু মন ফাকা । বাণীর স্বপ্ন সফল হল না । 

১৯৪১ সালে বাণী ঘোষ যখন বেথুন কলেজের তৃতীয় বাষিক 
শ্রেণীর ছাত্রী তখন চাদপুরের জননায়ক কৈলাসচন্দ্র বস্থর পুত্র 
হরিশ্ত্দ্র বস্থুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল । নাম গোত্র বদলে গেল । 
বাণী ঘোষ এখন থেকে হলেন বাণী বস্থু। সৌকালীন থেকে গৌতম 
গোত্র। সাধনা ও স্বপ্ন সব রইল পেছনে পড়ে। এককালে ঘিনি 
লাঠি খেলায় মাটির বুকে ধুলি উড়িয়েছেন, সাঁতারে জলের বুকে 
তুফান তুলেছেন, তিনি এখন কল্যাণী বধু । কল্যাণী মূতি অবশ্য বাণী 
ঘোষের চিরদিনই । খেলার অঙ্গনে অশান্ত কিন্তু গৃহ প্রাঙ্গনে, স্কুল 
কলেজের ক্লাশে, ক্লাব চত্বরে চিরদিনই শাস্ত,_-শালীনতার 
প্রতিমূতি । 

বাণী বনু এখন ছোট্ট সংসারের গৃহকত্রা ॥ তিনটি প্রাণীর সংসার । 
ক্রীড়ান্ুরাণী স্বামী, শ্বাশুড়ী আর নিজে । আর একটি প্রাণীও আছে 
ওরের সংসারে ।. সেটা ইরিশ্যানাল এযানিম্যাল--বাণী বস্থুর এযালসে- 
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শিয়ান “জিমি । সংসারের কাজ ছাড়। বাণী বস্থুর অন্ত কাজ এখন 
সমাজসেবা । রামকৃষ্ণ মিশন উইমেনস ওয়েলফেয়ার সেপ্টারের তিনি 
একজন বিশিষ্ট। কর্মী । 

ন্বপ্প যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা” বাণী ঘোষের 
ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার স্বপ্ন মিথ্যে হয়েছে । কিন্তু একদিন 
তিনি মধুর স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই বিশ একুশ বছর পরে আর এক 
বাঙালী মেয়ে আরতি সাহা সে স্বপ্ন সফল করেছেন । যদিও ইংলিশ 
চ্যানেল পার হবার প্রথম কৃতিত্ব ছিল বাণী ঘোষেরই প্রাপ্য । 
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কলকাতা শহরে অনেক বড় বড় 
বাড়ি। কিন্ত বিরাটত্বে কারনানী 
এস্টেটের” বোধহয় জুড়ি নেই। 
খুঁজলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, 
মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল-বঙ্গের 
এখানে হদিস মেলে । তাছাড়া! 
শ্বেতদীপের শতেক অধিবাসী। 
সব সময় শ্বেতগীত-কৃষ্ণের কল- 
কাঁকলি। কলকাতার মধ্যে 
কারনানী এস্টেট” যেন এক খুদে 
কলকাত। | কে কার খোজ রাখে? 
কিন্তু এখানকার কেউ কেউ 
তপতী মিত্র হয়তো খোঁজ রাখত একটি ছোট 
মেয়ের যে হাফ রেসিং ক্লড বাটলার সাইকেল কীধে নিয়ে রোজ ছ 
তলায় উঠা-নামা করত। ওর ভার বইবার ভাব দেখে অবাকও 
হত অনেকে । 
অবাক হয়েছিলেন মেডিক্যাল কলেজের সিলেকসন বোর্ডও । 
যোল বছরের এই ছোট্ট ফ্রক পরা মেয়েটি ডাক্তারি পড়বে? ও 
আই এস দি পাশ করল কি করে? 
আজও অনেকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে যখন দেখে একটি মেয়ে 
সাইকেলে চড়ে গ্রামের পর গ্রাম "ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর কানে 
'স্টেথিস্কোপ” লাগিয়ে শিশু ও প্রন্থৃতিদের বুক পরীক্ষা করছে, 
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ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, ইনজেকশন দিচ্ছে, উপদেশ দিচ্ছে 
কি করে শরীর সুস্থ রাখতে হয়। 

অনেকেই জানে না সিঙ্ুর হেলথ সেন্টারের লেডি মেডিক্যাল 
অফিসার এই মেয়েটিই এক সময়ে আাথলেটিক স্পোটপ, সাইকেল 
চালনা ও টেব্ল টেনিসে ছিল বাঙলার নম্বর ওয়ান। 

জানতেন না এম বি ক্লাসে ছাত্রছাত্রী ভতি করার কর্মকর্তারাও | 
কাগজে হয়তে। মাঝে-সাজে ওর ছবি চোখে পড়েছে । কিন্তু কে 
চেহারার সাথে মিলিয়ে দেখেছে আই এস সি সেকেণ্ড ডিভিসন 
এম বি কোর্সে ভর্তি হবার যোগ্যতার যথাযথ মানও নয়। কিন্ত 
আর কথ। উঠল না যখন আডমিশন ফর্মে ক্যাপিটাল লেটারে লেখ' 
নামটি চোখের সামনে ভেসে উঠল-_“তপতী মিত্র” । স্পোটপম্যানের 
আদর সর্তত্র। স্পোটণপ উত্তম্যানের তো কথাই নেই। ভি হবার 
ডাক এল ক্যান্বেল থেকেও । একই কারণে । কিন্তু মেডিক্যাল 
কলেজেই ভতি হয়ে গেল ভবিষ্যতের মেডিক্যাল প্র্যাকৃটিশনার। 
মেডিক্যাল কলেজ থেকেই এম বি ডিগ্রীর সঙ্গে খেলাধুলায় 
চ্যাম্পিয়নশিপের অনেক ডিগ্রী পেয়েছে তপতী মিত্র। লেখাপড়া! 
ও খেলাধুলার যুগ্ম সাধনায় তপতী সত্যিই দিয়েছে প্রগতির পরিচয়। 
এদিক. দিয়ে ওকে বাঙলার শীর্ষস্থানীয়াও বলা যেতে পারে । 

খেলাধুলায় নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে তপতী সদা-সক্কোচ 
ও স্বল্পবাক। যদি কিছু ভুল হয়, যদি কিছু বেশী বলে ফেলে এই 
ভয়। সপ্রতিভ হয়ে বলে, “কি ব এমন করেছি যে, আমার কথা 
লিখতে হবে? জীবনে কিছুই তো। হল না। বিশ্ব অলিম্পিকে 
দেশের প্রতিনিধিত্ব করব এটাই ছিল আমার বড় আশা । সে সাধ 
আমার অপূর্ণ ই রয়ে গেল।” 

উত্তরে তপতীকে বলেছিলাম, “যা! করেছ বাঁগলার কণ্টা মেয়েই 
বা তা করতে পেরেছে, এখন যা করছ তাই বা! কজন করতে 
পারছে?” 
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নানা বাধাবিত্ব ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে খেলাধুলায় 
তপতীকে নিজের জায়গ! করে নিতে হয়েছে । তপতীর প্রথম অন্ুরাগ 
সাইকেল চালনায়, পরে আযাথলেটিকসে, শেষে টেব্ল টেনিসে । খুব 
ছোট বেলায় দেশপ্রিয় পার্কের কি একটা। স্পোট সে ৫* মিটার দৌড়ে 
তপতী প্রথম হয়েছিল, তা ভাল করে মনে নেই। তপতীর ছুই 
আলমারি-ঠাসা পুরস্কারের মধ্যে সেইটিই প্রথম। কিন্তু তারপরে 
কিছুদিনের জন্য ছেদ। সাইক্লিং ও স্পোর্টসের অনুশীলন আরম্ত 
হয় বেশ একটু দেরিতে । তপতী তখন বেলতলা গাল হাই স্কুলে 
ক্লাস নাইনের ছাত্রী। খেলাধুলায় অনুরাগ থাকায় এর মধ্যে সে 
সেন্ট জেমস স্কয়ারে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী সভ্য হয়ে 
বসেছে । বেনেপুকুর অঞ্চলের বাড়ি থেকে ওখানেই ও রোজ যেত 
স্পোটসের প্র্যাকটিস করতে । নবীন সেন ছিলেন শিশুমঙ্গল 
প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক । মেয়েটি সম্বন্ধে তিনি আগ্রহ 
দেখালেন। ক্রীক রোতে তার বাড়ির রাস্তায় ওকে সাইকেল চড়াতে 
শুরু করলেন। স্কুলের ক্লাস 'নাইনে থাক সময়েই সাইকেল ও. 
আযাথলেটিকসের কিছু কিছু পুরস্কার এল তপতীর হাতে । 

১৯৪৫-এ ক্লীস টেনে প্রোমোশনের সঙ্গে খেলাধূলোয়ও প্রোমো- 
শন। এবার স্কুলের ওপেন ইভেন্ট পনেরোশো মিটার সাইকেলে 
প্রথম। এর পর ১৯৫১ সাল পর্যস্ত বাঙলার সাইকেলে কখনই সে 
দ্বিতীয় হয়নি, শুধু একবার ছাড়ী। কি একটা স্পোর্টসে তাকে 
ইচ্ছে করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তবু সে প্রতিযোগিতা শেষ 
করেছিল । কিন্তু উঁচুতে স্থান ছিল না। 

একটু আগে বলছিলাম না, নান। বাধা-বিদ্বের মধ্য দিয়ে, 
তপতীকে স্পোর্টসে জায়গা করে নিতে হয়েছে । স্পোর্টসে তখন, 
চটপটে আযাংলো ইগ্ডিয়ান মেয়েদের আধিপত্য । ইস্থার লীলা, 
স্মিথ, বেলগার্, ডালসি বিকদের মধ্যে চিত্রা, পল্সা, নীলিমা, তপতীর৷। 
মাথা চাড়। দিয়ে উঠছে। পিছু হটে যাচ্ছে আযাংলে। ইত্ডয়ান, 
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মেয়েরা । সুতরাং সাইকেল স্পোর্টসে ওর! আর নাম দেয় না। 
প্রতিযোগিত। বাতিল হবাব যোগাড় । কারণ কোন বিষয়ে প্রতি- 
যোগিতা চালাতে হলে অন্তত তিনটি মেয়ে চাই। তাই তপতীর 
সাইকেল রেসের জন্য অনেক স্পোর্টসে নীলিমা ঘোষ এবং পদ্মা 
দত্তকেও নাম দিতে হয়েছে । বহু স্পোর্টসে তপতীকে পাল্লা টানতে 
হয়েছে প্রায় এককভাবে । ফলে “সময়” ভাল হয়নি । সময় ভাল না 
হবার দ্বিতীয় কারণ তাঁর হাফ রেসিং ব্লড বাটলার সাইকেল ওজনে 
একটু ভারী। ১৫ সের। রেসিং সাইকেল আরও একটু হাক্কা 
হয়, হাওয়ার সঙ্গে উড়ে চলে । 

যাই হোক, ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত সাইকেলে তপতীর জুড়ি 
মেলেনি । আ্যাথলেটিসেও প্রায় সমপটুতা। প্রথমদিকে দৌড়ে 
নীলিমা ঘোষকেও নতি স্বীকার করতে হয়েছে এই মেয়েটির কাছে। 
পরে নীলিমা এগিয়ে গেল। ও পড়ল সাইকেল নিয়ে । তবু স্কটিশ 
চার্চ কলেজে পড়বার সময় ছু" বছরই ওর কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ । 
১৯৫৯-এ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী অবস্থায় আন্তঃ কলেজ স্পোর্টসে 
সর্বশ্রেষ্ঠা স্পোর্টস উত্তম্যানের সম্মান। এ বছর বঙ্গদেশপাল 
শ্রীচক্রবর্তা রাজাগোপালাচারী নামাঙ্কিত পদকের সঙ্গে যে সার্টি- 
ফিকেট তপতার হাতে এল তাতে লেখ। ছিল £ 

১৫০০ মিটার সাইকেল রেস-_ প্রথম 

১০০ মিটার দৌড়-_ প্রথম 

৮০ মিটার লে। হার্ডলস-_ প্রথম 

রানিং ব্রড জাম্প- দ্বিতীয় 

পরের বছর বঙ্গদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর পদকও হাতে 
এল তপতীর | কিন্তু তপতী বলে এ বছর সে চ্যাম্পিয়নশিপ পায়নি । 
কেন যে গভর্নরস্‌ মেডেল তাকে দেওয়া হল সেজানে না! যাই 
হোক, “কারনানী এস্টেটে' তপততীর রাশি রাশি কাপ মেডেলের মধ্যে 
ছুই বঙ্গদেশপালের ছু*টি মেডেল মাথ। উঁচু করে আছে। 
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মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময়ই স্পোর্টস নিয়ে তপতী পড়ল 
এক মুশকিলে। বিশারদরা বললেন__ছু'টো৷ হবে না । হয় তোমাকে 
সাইকেল ছাড়তে হবে, না! হয় আাথলেটিকস । কারণ ধার! সাইকেল 
চালায় তাদের "থাই মাস্ল” ভারী হয়ে পড়ে। ওটা এ্যাথলেটিকসে 
উন্নতির পরিপন্থি। 

তপতীর বড় সাধ অলিম্পিকে যাওয়া । সুতরাং সাইকেলকেই 
সে জীকড়ে ধরে রইল। কিন্তু তার জান ছিল না৷ অলিম্পিকের 
সাইকেল রেসে মেয়েদের ইভেন্ট নেই । যখন জানল, ভীষণ আঘাত 
পেল মনে । আঘাত পেল দেহেও। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্স 
অব ওয়েলস গ্রাউণ্ডে কলেজের বার্ষিক স্পোর্টস । ৭৫ মিটার দৌড়ে 
সকলকে অনেক পেছনে ফেলে সে এগিয়ে গেল। শেষ সীমা পার 
হবার পর দৌড়ের টাল সামলানোর জায়গী পেল না। হুমড়ি খেয়ে 
পড়তে গিয়ে সজোরে গতিবেগ সামলাতেই তার পা! ঘুরে গেল। 
প্রিন্সিপ্যাল দীনেশ চক্রবতাঁ তাকে আর দৌড়তে বারণ করলেন । 
কিন্ত বারণ শুনল না! তপতী। কারণ স্পোর্টসের নেশায় সে পাগল । 
খোঁড়া পায়ে খোঁড়াদের দৌড়ে, মানে ক্যাঙ্গার রেসেও সেস্থান 
পেল। তপতী এখন খুঁড়িয়ে খু'ড়িয়ে হাটে, হাটুতে মাঝে মাঝে 
ব্যথ। হয়। কিছুদিন পরে রোগ ধরা পড়ল । “মেডিয়াল সেমিলুনার 
কার্টিলেজ অব দি রাইট নী জয়েণ্ট। ১৯৫০ সালে হাঁটু অপারেশন 
করলেন মেডিক্যাল কলেজের সার্জন প্রভাত সান্যাল। সাইকেল 
জীবনে তপতীকে এখানেই ইতি টানতে হ'ল। 

এবার টেব্ল টেনিস। পড়ার সঙ্গে ওখানকার কমন রুমেই 
পাঠ আরম্ভ। ১৯৫৪ সালে ফাইন্তালে ইস্থার মৌজেসকে হারিয়ে 
বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ জাতীয় আ্যাথলেটিকস ও সাইকেলে 
বাঙলার প্রতিনি ধত্বের সুযোগের মত গুণ্ুর, শাহরনপুর, 
হায়দরাবাদ, এমন কি কলম্বোতেও জাতীয় টেবল টেনিসে বাঙলার 
প্রতিনিধিত্বের সুযোগ । ১৯৫৪ সালে তপতী ছিল বাঙলার টেবল 
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টেনিসে এক নম্বর মেয়ে, পরে ছুই নম্বর, খেল ছাঁড়ার সময় ছিল 
তিন নম্বর । 

তপতীর টেব্ল টেনিসের শ্রিপ একটু ডিফেক্টিভ। ন! 
পেনহোল্ড, না শেকহ্যাণ্ড। টেব্ল টেনিসের গুরুজী ভিক্টুর বার্ন! 
তার হাতের মার দেখে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রিপ করার উপদেশ 
দিয়েছিলেন কিন্তু তা তার হয়ে ওঠেনি | 

হ্যা, সাইকেল চালনায় বাঙলার স্পোর্টসে তপতীর তো! একাধি- 
পত্য ছিলই--ভারতেও তখন তার বেশী জুড়ি ছিল নাঁ। শুধু 
বোম্বের পার মেয়ে দীন্ু দারখানওয়ালার সঙ্গেই তপতী পেরে উঠতো! 
না। ভারতীয় সাইকেলে তপতী ছিল ছই নম্বর মেয়ে। 

খেলোয়াড়-স্ুলভ মনোবৃত্তির দিক দিয়েও তপতীর জুড়ি কম। 
খেলার তালিকা রচনা, দিন তারিখ এবং সময় সম্বন্ধে কোন দিন 
প্রতিবাদ করতে দেখিনি এই মেয়েটিকে । টেব্ল টেনিসের সব 
প্রতিযোগিতাতেই তার খেলা চাঁই। সিঙ্গুর থেকে ট্রেনে করে 
এসে খেলায় যোগ দিয়েছে, হারজিৎ যাই হোক তাকে হাসিমুখে 
গ্রহণ করে আবার রাত্রির ট্রেনে সিঙ্গুর যাত্রা করেছে । খেলার 
তারিখ নিয়ে আজ না কাল, সময় নিয়ে--“এখন না তখন,” খেল। 
নিয়ে-এএর সঙ্গে না ওর সঙ্গে-এমন ছিচকীছুনেপনার পরিচয় 
কেউ পায়নি তপতীর দীর্ঘদিনের ক্রীড়া-জীবনে | 

একবার চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ হলে কি একটা প্রতিযোগিত1। 
উষ। সুন্দর রাজের সঙ্গে তপতীর খেলা । ভারতের ছুই নম্বর টেবল 
টেনিস পটিয়সী উষা সুন্দর রাজ। তপতীর হার অনিবার্ষ। 

খেলা আরম্তের একটু পরেই উধার নাক মুখ দিয়ে কি কারণে 
রক্ত পড়তে আরম্ভ করল। তার বিশ্রামের জন্য খেল সাময়িক বন্ধ 
রইল । আবার খেলা আরম্ভ হতে আবার রক্ত। আর বিশ্রাম 
দেওয়ার নিয়ম নেই। এ অবস্থায় উষ! না খেললে আইনমত 
তপতীর বিজয়িণীর সম্মান প্রাপ্য । কিন্তু বিজয়িনী হতে চাইল না 
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বাঙলার ক্রীড়া-মন। মেয়েটি । তপতীর ইচ্ছ। এবং অন্ুরোধেই সেদিন 
খেলা স্থগিত রাখা হল। পরের দিন উষ! সুন্দর রাজের কাছে 
হেরে গেল তপতী। এমন গৌরবজনক হার কি জেতার গৌরবের 
নীচে স্থান পায়? এই খেলোয়াড়-ম্ুলভ মনোবুত্তি, এই স্পোর্টস- 
ম্যান স্পিরিট ক'জনের মধ্যে আছে ? 

তপতীদের পৈতৃক বাড়ি ছিল খুলন। জেলার মিকশিমিল গ্রামে | 
বাব সাউথ ক্যালকাট। গার্লস কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক 
নলিনবিহারী মিত্র শান্তিনিকেতনে কিছুদিন ইংরেজীর অধ্যাপন। 
করেছেন । মা নীহার মিত্র ছিলেন শাস্তিনিকেতনের ছাত্রী । ওখান 
থেকেই তিনি আই এ, বি এপাশ করেছেন। “তপতী”র নামের 
একটু ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাস খুবই গর্বের । তপতী 
পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করবার আগে তপতীর অভিনয়ে মা নীহাঁর 
মিত্রের “বিপাশা” ও “গৌরী'র ভূমিক! গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল 
লাগে। তপতী হবার পর গুরুদেবই তার নাম রাখেন “তপতী” | 

মায়ের উৎসাহ এবং অন্ুপ্রেরণাই খেলা -ধুলোয় তপতীর সাফল্যের 
সোপনি। 


সতারুর সহথমিণী 


ইলেকট্রিক সঙ্কটের মধ্যেও 
বিজলী বাতির সমারোহ । কিন্তু 
প্রকৃতির কাছে মে আলোও যেন 
হার মেনেছে । ঠাঁদের হাসির 
বাঁধ ভেঙ্গে আলো উছলে পড়েছে 
সমস্ত আজাদ হিন্দ বাগে। 

সেদিন বৈশাখী পুণিমা তিথি, 
রাত প্রায় ১টা। জলের উপর 
ভাসমান এক নারী মুতি। এক 
প্রো পুরুষ উদ্ত্রান্তভাবে 
এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
চঞ্চল পায়ে পায়চারি করছে ১২ 

ইল! ঘোষ বছরের এক ছোট্ট ছেলে ৷ জলের 

চারিদিকে রেলিং ঘিরে শীড়িয়ে আছে আগ্রহাকুল হাজার হাজার 
দর্শক। 

এতক্ষণে বুঝতে বাঁকী নেই সীতারপটিয়সী ইল! ঘোষ হাতে 
হাতকড়। লাগিয়ে ব্রতী হয়েছেন ২৫ ঘণ্টা অবিরাম সীতারের কষ্টসাধ্য 
সাধনায়। কলকাতার নবনির্বাচিত মেয়র শ্রীরাজেন মজুমদারের 
সঙ্কেত পেয়ে জলে নেমেছেন সেই বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে, জল 
থেকে উঠবার কথ। পরের দিন সন্ধ্যায়, ব্রত পূরণের পর। উদ্ভ্রান্ত 
পুরুষ ইল ঘোষের সন্তরণবীর স্বামী প্রফুল্ল ঘোষ। আর ১২ বছরের 
ছেলেটি নিঃসন্তান জননীর নয়নের মণি । নাম দেবু। 
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বলা বাহুল্য, ইলা ঘোষ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং হাত 
বাধা অবস্থায় ২৫ ঘন্টা সাতার কেটে মেয়েদের সীতারে স্যষ্টি 
করেছেন এক নতুন রেকর্ড । কারণ বিশ্বে কোথাও হাত' রেঁধে এভাবে 
সাতার কাটার রেওয়াজ নেই। ত। ছাড়া পৃথিবীর কোন মেয়ের 
পক্ষে শুধু সীতারের জন্য এত বেশী সময় জলে থাকার নজীরও 
বিরল। তাই ইল। ঘোষের এ কৃতিত্ব সাতার-জগতের স্মর্ণীয় কীতি 
হিসেবেই স্বীকৃতি পাবার যোগ্য । 

আজাদ হিন্দ বাঁগের বুকে বিয়াল্লিশ বছরের বর্ষীয়সী বধু ইলা 
ঘোষের ভাসমান দেহকে দেখে মনে হয়েছিল কে যেন জলের উপর 
সাধনায় শায়িত। যেন ধ্যানমগ্না। সীতারের ভাষায় ওর নাম 
“ফ্লোটিংং ৷ ফ্লোটিং অর্থাৎ জলের উপর ভেসে থাকার বিদ্ভা। এমন 
বিদ্ভা ভারতের কোন মেয়ের কেন, কোন পুরুষেরও নাকি অধিগত 
নয়। বিছানার উপর শোবার মত যেন জলের উপর শুয়ে আছেন । 
সত্যি দর্শক-চোখের আনন্দদায়ক দৃশ্য । 

যোগ্য স্বামীর যোগ্য সহধমিণী । 

সহধমিণীই বটে। ছু'জনেই তারের সাধনা করে চলেছেন । 
সাতারই দু'জনের নেশ! ও পেশা, অবশ্য গৃহস্থালীর সঙ্গে। বিয়ের 
আগে ইলা ঘোষের ্লাতারে তেমন আগ্রহ ছিল না । ছোট বেলায় 
সেই কবে ঢাকার জোলসীন গ্রামে সীতার কেটেছেন ভাল করে মনে 
নেই। বুড়িগঙ্গা থেকে একট নদী বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের গ্রামের 
বাড়ি ছু'য়ে। বাবা পঞ্চানন দীসের বকুনির ফাকে ফাকে সেই নদী” 
তেই তার সতারের হাতেখড়ি । তারপর জীবনের ঘুরিপাকে মামার 
সঙ্গে এলেন কলকাতায়। মামা ছিলেন সীতার প্রফুল্ল ঘোষের 
অভিন্নহ্ৃদয় বন্ধু। সেই স্ুত্রেই প্রফুল্লর সঙ্গে জানাজানি । জানাজানি 
থেকে শেষে অর্ধাঙ্গিনী। প্রকৃত অর্থে সহধমিণী | 

তারপর সাতারের আরাধন। | স্বামীর প্রেরণা আর স্ত্রীর সাধন।। 
যুগ্ন প্রচেষ্টায় অল্পদিনে অনেক শিক্ষার অধিকারিণী। স্বামী-ন্ত্রী মিলে 
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বাঙ্গলার ও ভারতের নানা স্থানে স্াতারের প্রদর্শনী । হাত-পা বেঁধে 
সাতার, স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম সীতারের মধ্যে “নেতাজী বোর্ড, প্রপেলিং, 
পদ্মাসন”, জগনাথ সুইমিং” প্রভৃতি নানা ধরণের সাঁতারে দর্শকদের 
মনোরঞ্জন, সঙ্গে সঙ্গে পয়সাও উপার্জন। শুনলে আশ্চর্য লাগে কুড়ি 
বছরে স্বামীন্ভ্রী মিলে ভারতের প্রায় নশো জায়গায় সাতারের 
নানা কসরত দেখিয়েছেন । বাহব। পেয়েছেন বহু দর্শকের কাছ থেকে। 
আর প্রদর্শনী সাতার থেকে তাদের সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ প্রায় 
এক লাখ টাকা । সীতারপট্র এক দম্পতির পক্ষে এ বড় কম 
কৃতিত্বের কথা নয় । 

খেলাধূলার ক্ষেত্রে অবশ্ঠ দম্পতির অভাব নেই । তাদের কৃতিত্বের 
ন্বাক্ষরও আছে সারা বিশ্বে। আযাথলেটিকসে জ্যাটোপেক দম্পতি 
এমিল ও ডানা হ্যারোল্ড কনোলী ও ওগল! ফিকোটোভার 
বিশ্বজোড়া নামডাক। সাঁতারে কাটালিন জোকে ও কালম্যান 
মার্কোভিচ-_ডেসজো। গ্যারমাটি ও ইভা জেকেলী, সার জগতে 
স্বপরিচিত। 

প্রফুল্ল ও ইলা ঘোষ অবশ্য বিশ্বখ্যাতি অর্জন করতে পারেননি । 
তবু স্বামী প্রফুল্ল ছিলেন স্সীতারক্ষেত্রে এক সময়ে ভারতের একচ্ছত্র 
সম্রাট |. যার জন্য বড়লাট আরউইনের কাছ থেকে পেয়েছেন 
পুরস্কার। আর আশীর্বাণী পেয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু 
চিত্তরগুন, স্যার আশুতোষ, নেতাজী স্ুভাষের কাছ থেকে । 

কথায় কথায় অনেক কথ। এসে পড়ে । স্ত্রীর কথা! বলতে গিয়ে 
স্বামীর কথ! কিছু না বললে অনেক কিছুই অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ 
“তোমার মাঝে আমার প্রকাশের? মত স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর নৈপুণ্যের 
প্রকাশ । তাঁই বোধ করি এদের দাম্পত্যজীবন আরও মধুর । 

বাঙলার মনীষীর। সাতার প্রফুল্ল ঘোষকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন । 
কবি সত্যেন দত্ত ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষের জ্যেষ্ঠ সহোদরসম | সীতারের 
প্রতি ছিল সত্যেন দত্তর যথেষ্ট আগ্রহ । নিজে হেদোর জলে শুধু 
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সাতারই কাটতেন না, তার অমূল্য সময়ের বন্ছক্ষণই কাটতে! 
এখানে । কবি দ্বিজেন্্রলালের “ধনধান্যে পুষ্পে ভরা” গানের ছন্দে 
লেখ! জলচর ক্লাবের জলসা'-রঙ্গ নামে কবিতায় তিনি লিখে গেছেন-_- 


'রঙবেরঙের সঙের বাস। 

আমাদের এই শহর খাস! 

তাহার মাঝে আছে ক্লাব এক 
সকল ক্লাবের সেরা, 

পুকুর-জলে তৈরী সে যে 
ঝবাঝির জালে ঘের! ! 

এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে 
পাবে নাকো তুমি, 

কাংলা-চিতল-কাঁকড়া-কাছিম 
ব্যাঙের বিহারভূমি' 

এই কবিতারই শেষ দিকে সাতারু প্রফুল্ল ঘোষের উল্লেখ করে 
বল। হয়েছে-_ 

“এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে 
পাবে নাকে! তুমি 

্রযুল্প, ছুই জিতেন ছন্থুর 
হুল্লোডেরি ভূমি ।, 


সেন্টল সুইমিং ক্লাবে কবি সত্যেন দত্ত নিজেও হৈ-হুল্লোড় কম 
করেননি । সত্যেন দত্তর হাত ধরেই প্রফুল্ল গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 
কাছে। সীতারের কৃতিত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথের স্সেহও পড়েছিল 
প্রফুল্লর উপর । মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা “মংপুতে রবীন্দ্রনাথ” বইতে 
এর কিছু আভাসও আছে । 

ইলা ঘোষের সাতার স্বামী প্রফুল্ল ঘোষের কৃতিত্বের কথ। কারোই 
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অজানা নেই। উঠতি বয়সে প্রফুল্লর কোন সমকক্ষ প্রতিদন্দী ছিল 
না। হেদৌয় তার ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট এবং রেঙ্থুনের রয়াল লেকে 
৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সীতার, আবার হাত-বাঁধ। অবস্থায় 
হেদৌয় ৭১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট একটানা! সাতার আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মর্ণীয়। 

স্ত্রী ইলা ঘোষও স্বামীর সাথে তাল রেখে চল্পেছেন। ১৯৪২ 
সালে দমদমের এক পুকুরে তিনি যেদিন সাঁতারের প্রথম “ডেমন- 
স্ট্রেশন দেখিয়েছিলেন, সেদিন সভানেত্রী জ্যোতির্ময়ী গানগুলী বলে” 
ছিলেন 'তূমি আমাদের মুখ রাখবে” । ১৯৫৪ সালে জামসেদপুরে 
হাঁত বেঁধে ১৪ ঘন্টা সঁখতার কাটার পর টাটা কোম্পানীর অন্যতম 
মুরুবিব ফিরোজ কুঠার বলেছিলেন-_-"মাপনি সাতারে ভারতের মুখ 
উজ্জ্বল করেছেন ।? 

ইল ঘোষের এবারকার কৃতিত্ব সে ওঁজ্জল্যকেও ম্লান করে দিয়েছে, 
নতুন কৃতিত্বে তার মুখ হয়েছে আরও উজ্জ্বল। সঙ্গে সঙ্গে বাগুলার 
বউ এবং মেয়েদেরও | 

“বুক ভরা মধু বাঙলার বধু নয়নে নীরব ভাষা” সঁতারনিপুণা ইলা 
ঘোষও নদীমাতৃক বাঙলার বউ। হাতা খুস্তি বেড়ি ধরে দক্ষিণ 
হাঁতের র্যবস্থা করছেন, হাতে হাতকড়া লাগিয়ে সাতার কেটে সৃষ্টি 
করেছেন নতুন রেকর্ড। আবার ন্বেহমমতা৷ উজাড় করে ঢেলে দিয়ে 
চিরদিনের জন্য কোলে তুলে নিয়েছেন এক কচি ছেলে। যার সঙ্গে 
তার রক্তের সম্বন্ধ নেই। 

আর একটা কথা_-২০ বছরের বিবাহিত জীবনে ইলা ঘোষের 
জন্য প্রফুল্ল ঘোষকে কোন-দিন ডাঁক্তীর ডাকতে হয়নি, ওষুধও 
কিনতে হয়নি। সাঁতারে সুপটু দেহ-_ সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী 
সাতার-পটিয়সী ইল। ঘোষ । 
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আযাথজেটিকসে আনন7া 


| পপ শুধু স্মৃতিটুকু পড়ে আছে 
' সব ফেলে রেখে সে চলে 
গেছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর 
৭ | ৫. [কি] পারে। খ্যাতি যশ মান, মায়ের 
হি পর যো . নেহ, দেশবাসীর ভালবাস, 
০ এ] ' কিছুই তাকে বেঁধে রাখতে 
2 হি] গারেনি। আলমারি-ভরা কাপ 
মা আট মেডেল, বাক্স-ভতি সার্টিফিকেট, 
রা ও ঘর"বোঝাই সাজ-সরপ্রাম_রানিং 
নীলিমা ঘোষ শু ট্র্যাক সুট, দৌড়-লাফঝাপের 
আরো কত কি সরঞ্জাম । সব পড়ে রয়েছে পার্শীবাগান অঞ্চলের 
কালিদাস সিংহ লেনের পুরনো বাড়িতে, কিছু কিছু বেহালার নতুন 
আলয়ে। কিন্তু যার জিনিস সে এখানে নেই। বাংল! তথা 
ভারতের খ্যাতনায়ী মেয়ে এখন পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গের ঘরনী | 
নীলিমা ঘোষ এখন নীলিমা ভিক। কুট ভিকের সহধমিণী। 
অথচ এখানেই গড়ে উঠেছিল নীলিমাঁর যশের তাজমহল । 
আযাথলেটিকসে এমন মেয়ে কটা মেলে? বাংলায় তো আর 
একটিও নেই। গুনলে সার! ভারতেও বেশী পাওয়া যাবে না । 
ছোটবেলায় আযাথলেটিকসে হাতেখড়ি হৃষীকেশ পার্কের বালিকা! 
ব্যায়াম সঙ্ঘে। তারপর পার্ক পেরিয়ে বড় মাঠে। ১৯৪৮ থেকে 
সুনাম আহরণ। ১৯৪৯-এ ইস্থার লীলার পশ্চাংধাবন। দৌড়পটু 
আংলোইগ্ডয়ান মেয়ে লীলা সে বছর সব স্পোর্টসে প্রথম। 
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নীলিম! দ্বিতীয়। তারপর স্থনামের সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে উচ্চে 
আরোহণ । এ বছর থেকেই জাতীয় আথলেটিকসে নীলিমার 
নিয়মিতভাবে বাংলার প্রতিনিধিত্ব । ১৯৫২ সাল থেকে মেয়ে টিমের 
অধিনায়িকা। ১৯৫১ সালের এশিয়ান গেমে ভারতের প্রতিনিধি । 
১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে আযাথলেটিক টিমের অন্যতম] । 
অলিম্পিক অঙ্গনে প্রথম বাঙালী মেয়ে। অব্য আরতি সাহাঁও 
অন্যতম । সীতারে আরতি, আাথলেটিকসে নীলিমা । বিশ্ব ক্রীড়া- 
সভায় প্রথম ছুই বাঙালী ললন! অলিম্পিকের অশ্ঠাই পাথারে 
নীলিমা অবশ্য ঠাই পারনি । ভারতের কেই বা পেয়েছে? এমনি 
যে কীতিমান মিলখা সিং সেও তো! ডুবে গেছে । আর নীলিমা 
তে। সে দেশেরই নারীজাতির প্রতিনিধি । 
তবু ভাবতে আনন্দে বুক ভরে ওঠে ভারতীয় আযাথলেটিকসে 
নীলিমা কতখানি বাড়িয়াছে বাঙ্গলার স্বনাম। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ 
পর্যন্ত মেয়েদের স্পোর্টসে এই নামটি ঘুরেছে সবার মুখে । নান! 
স্পোর্টসে রাশি রাশি পুরক্কার। একার কৃতিত্বে সিটি এ্যাথলেটিক 
ক্লাবের জন্য বছর বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ। রাজ্য রেকর্ডের 
ভাঙ্গাগড়ী। গলায় বছর বছর রাজ্যপালের নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ 
তিযোগিনীর পুরক্কার। সর্ব ভারতীয় আাথলেটিকস ক্ষেত্রে 
বাঙালী মেয়ের সব্বপ্রথম পুরফ্ষার লাভ, সপ্রথম প্রথম স্থান, সর্বপ্রথম 
ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করার কৃতিত্ব । 
বাঙালী মেয়ে কেন? সর্বভারতীয় আ্যাথলেটিকসে বাঙলার 
ক'জন পুরুষই ব! প্রথম স্থান পেয়েছেন? আট নয় জনের বেশী 
নয়। বোধ হয় হাই জাম্পে আবু ইউস্থুফ আর কমল চ্যাটাজি, 
পৌলভন্টে ডি কে চৌধুরী, এস চক্রবর্তী আর আনন্দ মুখাজা, 
হার্ডলসে এইচ কে দত্ত, ভ্রমনে বি দাস, এ কে দত্ত ও সুবোধ 
সিংহ। ব্যাস শেষ হয়ে গেল আ্যাথলেটিকসে বাঙালীর কৃতিত্বের 
নিদর্শন। ১৯২৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৬১ সাল পর্ধযস্ত 
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দীর্ঘ ৩৭ বছরে বাঙালী পুরুষ আাথলেটদের এইটুকুই প্রাধান্যের 
পরিচয় | 

আর বাঙলার মেয়ে নীলিমা ১৯৪৮ সাল থেকে আরম্ভ করে 
১৯৫৬ সাল পর্যস্ত নয় বছর ধরে প্রতি বছরই জাতীয় আাথলেটি- 
কসের অঙ্গন থেকে পুরষ্কার সংগ্রহ করেছে । লখনৌ, লুধিয়ানা, 
দিল্লী, বোস্বাই, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, জব্বলপুর, পাতিয়ালা সব 
জায়গাতেই ওর কৃতিত্বের স্বাক্ষর । 

১৯৫১ সালে দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমের হার্ডলস পারের 
পর ১৯৫২ সালে মাত্রাজের জাতীয় আাথলেটিকসে ৮* মিটার হার্ডল 
রেসে প্রথম স্থান দখল করার ফলেই ওর হেলসিগ্কি অলিম্পিকে 
ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার স্থযোগ ঘটে । দৌড় পটিয়সী হিসাবেও 
নীলিমার তখন জুড়ি কম। হার্ডলসে নীলিমার সময় ছিল ১৩১ 
সেকেণ্ড। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ও অনেক ভাল করেছিল। সময় 
হয়েছিল ১২৯ সেকেণ্ড। তবু বিশ্বের সের! সের। মেয়েদের সঙ্গে 
প্রারস্তিক প্রতিদ্বন্দিতায় অর্থাৎ দ্বিতীয় হিটে পঞ্চম স্থান। ১০০ 
মিটার দৌড়েও প্রথম হিটে পঞ্চম। সময় ১৩৬ সেকেও। তবু 
আবার ভাবতেও গর্ববোধ করছি, অলিম্পিকে ৮* মিটার হার্ডলসে 
নীলিমার ১২৯ সেকেণ্ড ভারতীয় হিসাবে তখনকার শ্রেষ্ঠ কীতি। 
বিনা কারনেই কি আাথলেটিকসে অনন্যা নীলিমা । 

শুধু কি আ্যাথলেটিকস? ব্যাডমিণ্টনেও নীলিমার কৃতিত্বের 
স্বাক্ষর সুস্পষ্ট । জাতীয় ব্যাডমিন্টনে অনেকবারের প্রতিনিধি । 
রাজ্য ব্যাডমিণ্টনৈ একাধিকবার প্রতিযোগিতা, ছোট বড় 
প্রতিযোগিতায় বিজয়িনীর জয়মাল্য। আযাথলেটিকসের নান! 
বিষয়েই নিপুন ছিল নীলিমা । প্রথম নাম দৌড়ে, পরে হার্ডলসে, 
তারপর জ্যাভেলিন ও ডিসকাসে। স্পোর্টসকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ 
করেছিল এই মেয়েটি। অনলস অস্তুশীলন, অফুরন্ত অধ্যব্যসায়, 
আর বিরামহীন সাধনাই তার সাফল্যের সোপান । | 
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মানব দেহধারী 'বাম্পীয় ইঞ্জিন এমিলজ্যাটোপেক,তার সহধম্সিনী 
জ্যাভেলিন ছড়ার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ডান৷ জ্যাটোপেকোভ, 
পোলভপ্টের অলিম্পিক বিজয়ী বব রিচার্ড, ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ন 
বব্‌ ম্যাথিয়াস প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত আথলেটর৷ যখনই শুভেচ্ছ। সফরে 
কলকাতায় এসেছেন তখনই দেখেছি নীলিম। ছায়ার মত তাদের 
সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে । শিখে নিতে চেষ্টা করছে অল্প সময়ে 
আযাথলেটিকসের যতটুকু বৈজ্ঞানিক শিক্ষা শিখে নেওয়া যায়। 

অলিম্পিকের আগে কলিকাতায় হার্ডলন প্র্যাকটিস করার 
অন্মুবিধা ছিল । ফ্লোজ ভোরে উঠে দীলিম। যায় পাঁনিহাটিল্স সা 
প্র্যার্টিস কল্সতে | পায়ে রানিং সু, পরনে ' ছোট প্যান্ট, গায়ে তাক 
কাটা! জামা, সমস্ত দেহে শক্কিল্ল 'আভা। নীলিমা তখন আবযাঙ- 
লেটিকসের নেশায় মাতাল । হার্ডল রেসের অনতিউচ্চ কাঠেম্ ফ্রেম 
সাজানো আর দৌড়ের আসন পাতা মাঠে তার রোজকার অভিসার । 

নীলিম। সত্যিই নীলিমা । নীলিমায় নীলও বল! যায়। 
কৌকড়া চুলের এই কালো মেয়েটিকে দেখলে মনে হত যেন কোনে! 
গ্রীক ভাস্করের হাতে গড়া কালো পাথরের প্রতিমূতি ৷ আথলেটিকস 
ক্ষেত্রে এক সৌন্দর্যের ছবি। অফুরন্ত প্রীণশক্তির অধিকারিণী। 

কুর্ট ভিকের সঙ্গে নীলিমার বিয়ের ব্যাপারটা অনেকের কাছে 
অজান। রয়ে গেছে । প্রথম পরিচয় বিশ্ব ভ্রাতিত্বের এক মিলন-কেন্দ্রে । 
হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের আগে কোপেনহেগেনের আাথলেটিক ক্যাম্প । 
ভারতীয় দলে নীলিমা । কুট ভিক পশ্চিম জার্মানীর ফুটবল দলে । 
সৌজন্যস্চক মৌখিক আলাপ । ক্ষণিকের পরিচয়। কিন্তু ওই অল্প 
সময়ের আলাপে “কালে মেয়ের কালো হরিণ চোখ” যে কাঞ্চনবরণ 
কুর্টের চোখে মীয়াকাজল পরিয়ে দেবে তা নীলিমারও জানা ছিল না । 
ছু'জনার ছুটি পথ ছুই দিকে বেঁকে গেল। ৪ বছর পরে আবার পথ 
এসে মিশল সেই দেশে যে দেশ কত অজানারে জানিয়েছে গ্রীতি, 
কতজনকে ঠাই দিয়েছে--কত দূরকে করেছে নিকট বন্ধু। 
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কলকাতার কূলে এসে ভিড়ল কুর্টের সোনার তরী। পরিচয়হীন 
অজানা শহর । জাহাজের কাজের ফাকে এখানে ওখানে আনাগোনা । 
তারপর দেখা স্বপ্রলোকের সঙ্গীনির সঙ্গে। কুর্টকে বিমুখ কর! 
নীলিমার পক্ষে সম্ভব হল না। বাঙালীর সঙ্গে বিদেশীর বিয়েতে 
শখ বাজল না, হুলুধ্বনি পড়ল না, সানাই পো ধরল না। 
১৯৫৬ সালের এক শুভলগ্নে কলকাতার জান্মীন কনস্থ্যুলেটে নীলিমার 
সঙ্গে কৃর্ট ভিকের রেজেস্টরি-বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল। 

বিয়ের পরও বছর ছুই নীলিম। ছিল কলকাতায় তার কীতির 
স্মৃতি বুকে নিয়ে। এর মধ্যে পথচলার প্রয়োজনে তাকে পয়সা 
রোজগার করতে হয়েছে । কখনো “নেস্লসের” লেডি রিপ্রেজেন্টেটিভ, 
-রুখনো সাউথ ইস্টার্ন রেলের সদর দপ্তরের কর্মী । 

তারপর কিছুটা অভিমান বুকে নিয়েই নীলিমা দেশ ছেড়ে 
চলে গেছে । অভিমানের কারণও আছে। আ্যাথলেটিকসে যে 
বাঙলাকে সে দিয়েছে অভাবনীয় সম্মান তার যাবার সময় সেই 
বাঙলার আযামেচার আ্যাথলেটিক ফেডারেশন বা অলিম্পিক 
এসোসিয়েশন ছু'টে। মিষ্টি কথ। বলে তাকে সাম্তবনা দেয়নি, যে সিটি 
আযাথলেটিক ক্লাবের জন্য সে বছর বছর চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব বয়ে 
এনেছে সে সিটি ক্লাব কোন সমন্বর্ধন। জানায়নি, বাঙলার ব্যাডমিণ্টন 
সংস্থাও জানায়নি বিদায় অভিনন্দন । 
_. হামবুর্গে নীলিমা এখন এক নবকুমারের মা। তবে খেলার 
নেশী। এখনো, কাটেনি । কাটবে কি করে? খেলাধূলার সঙ্গেই 
যে তার প্রথম প্রণয়। হামবুর্গের ব্যাডমিন্টন কোর্টে নীলিম। 
অন্যতম আকর্ষণ, সাদার দেশে কালো মেয়ের খুবই নাম ডাক। 
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নেশা _-খে লা ধূলা, 
লেখাপড়া, সঙ্গীত, অভিনয়, 
পেশা-অধ্যাপনা ও গৃহ" 
স্থালী, ধর্ম_রাজনীতি | 

হাসি-কানা, সুখ-ছুঃখ, 
বিভব-দৈষ্ত, সংগ্রাম ও 
সংগঠনের বিচিত্র জীবন। 
দুঃসাহসী বীরাঙ্গনা মেয়ে। 
কুমারী জীবনে ইলা সেন 
নামে কলকাতার খেলা" 
ধূলায় প্রতিষ্ঠা । ভারতীয় 

ইলা সেন (মিত্র) অলিম্পিকে অংশগ্রহণ- 

কারিণী প্রথম বাঙালী মেয়ে। বিবাহিত জীবনের “ইল! মিত্র পাক 
সরকারের ফাসির আসামী । নির্মম অত্যাচারে নিপীড়িতা কিন্তু 
অদম্য মনের জোর আর অসম সাহদিকতার পরিচয়ে বিশ্বখ্যাতি। 
লেখকের লেখার আলেখ্য । কবির কাব্যের বাস্তব উপাদান । 

ভন্মাচ্ছাদিত বহি । পাথরে খোদাই করা কালো দেহ। কিন্তু 
সারা অঙ্গে আগুনের ফুলঝুরি । 

না, ভুল বলেছি। পাথর নয়। ইম্পাতে গড়া শরীর। ন! 
হলে শীর্ণ দেহে এত শক্তি আসে কোথা থেকে? পাথরও ভেঙ্গে 
যায়। ইস্পাতে আঘাত করলে বেরোয় আগুনের ফুলকি। 

পাকিস্তান সরকার ভালভাবেই তার প্রমাণ পেয়েছে। বেটন, 
বেয়নেট ও বন্বুক পেটা করে তারা কলকাতার স্পোর্টস করা মেয়ে 
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ইল মিত্রকে আধমরা করেছে, কিন্তু একেবারে মেরে ফেলতে 
পারেনি । একবার তো৷ কলকাতার কাগজে কাগজে খবর বেরিয়ে. 
ছিল পুলিসের অত্যাচারে পাকিস্তান জেলে ইলা! মিত্রমারা গেছেন । 
বিদেশের কাগজেও তার অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে কম সোরগোল 
ওঠেনি। কিন্তু ইস্পাতের মেয়ে ইল। মিত্র মরেনি। ফাসির 
আসামীর কাঠগোড়ায় দাড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। যাবজ্জীবন 
দীপাস্তরের আদেশও নাকচ করেছেন । এখন তিনি সিটি কলেজের 
বাঙলার অধ্যাপিক। কলেজের স্পোর্টস সেকশনের সেক্রেটারী । 

বশোরের মেয়ে। আদি বাড়ি ছিল ঝিনেদার বাঘুটে গ্রামে । 
কিন্ত নিজের পলীয় সঙ্গে বিশেষ পরিচয় 'ঘটেমি । কলকাতাতেই 
জন্ম শিক্ষাদিক্ণাও এখানে | 

বাবা নগেন্্রনাথ সেন প্রথমে ছিলেন এ জি বেঙ্গলের স্থপারি- 
প্টেণ্টে। পরে ডেপুটি আাকাউন্টে্ট জেনারেল। এখন অবসর 
জীবন। 

প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা । নগেনবাবু যখন কলেজ 
স্কোয়ারের কাছাকাছি কানাই ধর লেনে বাঁস করতেন, তখন ইল 
সেনের খেলাধূল। ও সাঁতারে হাতেখড়ি । 

বাবা নিজে খেলাধুল! বিশেষ করেন নি। কিন্তু ছেলেমেয়েদের 
খেলাধুলায় পটু করতে তার আন্তরিকতার অভাব ছিল না। রোজ 
ভোরে ঘুম থেকে উঠিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতেন হেয়ার স্কুলের 
মাঠে দৌড় করাতে । সেখান থেকে কলেজ স্কোয়ারে সাতারের জন্য | 
রেলিং ধরে ঈাড়িয়ে থাকতেন আর ছেলেমেয়েরা সাতার কাটত। 

তিন বোন ও তিন ভাইয়ের মধ্যে ইল! সেন সবের বড়। ভাইয়ের 
মধ্যে বড় বুপেন সেন, ধিনি এম.ডি পাস করবার পর শেঠ স্ুখলাল, 
কারনানী হাসপাতালে এখন প্যাথোলজি নিয়ে গবেষণা করছেন । 
এই: ছু'জন ছাড়া ভাইবোনেদের মধ্যে আর কেউ অবশ্ঠ খেলাধুলায়, 
নাম. করতে পরেন নি। নুপেন সেনের সুনামও সুবিস্তৃত নয়। কিন্তু 
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১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মেয়েদের খেলাধুলায় “ইল' 
সেন” ছিল উল্লেখযোগ্য নাম। শুধু আথলেটিক স্পোর্টসেই নয়, 
বাস্কেটবল, ব্যাভমিণ্টন এবং টেনিকোয়েটে সমান প্রতিষ্ঠা । 

বেথুন স্কুলের ছাত্রী, ওয়োলংটন স্কোয়ারে চিলড্রেন্স ওয়েলফেয়ার 
এসোসিয়েশনের সভ্যা । ছু" জায়গাতেই দৌড়পটু মেয়ে হিসাবে 
ইল। সেনের কদর । ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ পর্স্ত জুনিয়র আথলীট 
হিসেবে ছু'হাত ভরে পুরস্কার সংগ্রহ । আন্তঃস্কুল স্পোর্টস, উইমেনস 
আযাথলেটিক স্পোর্টস, জাতীয় যুব সঙ্ঘ স্পোটস, বেঙ্গল আযাথলেটিক 
স্পোর্টস, সিটি ক্লাব স্পোর্টস, মোহনবাগান স্পোর্টস, আনন্দ মেলা 
শক্তি সঙ্ঘ স্পোর্টস, ক্রাউন স্পোর্টস, ক্যালকাটা আযাথলেটিক 
চ্যাম্পিয়নশিপ প্রভৃতি সব স্পোর্টসেই দৌড়, স্তাক রেস, স্ষিপিং 
রেস, অরেঞ্জ রেসে ইল! সেনের প্রথম ব৷ দ্বিতীয় স্থান ; প্রায় সব 
জায়গাতেই চ্যাম্পিয়নশিপ । এর মধ্যে রেকর্ড ভাঙ্গাগড়ার কৃতিত্বও 
আছে। বাঙ্গালী মেয়ের নয়, আযাংলো ইপ্ডিয়ান মেয়ে বারবার 
এডওয়ার্ডের ৫০ মিটার দৌড়ের রেকর্ড ১৯৩৭ সালে ভেঙ্গে 
দিয়েছিলেন ইলা সেন। 

১৯৩৯ সালে সিনিয়র আাঁথলীট হিসাবে প্রমোশন এবং পরের 
বছর প্রথম বাঙালী মেয়ে হিসেবে ইল। সেনের ভারতীয় অলিম্পিক 
অনুষ্ঠানে বাঙালার প্রতিনিধিত্ব । এর আগে বারবার বিক, লোলা 
সিভিল, এডনা। জনসন, এল ক্যারু, ডভরোথী বেলগার্ড প্রভৃতি 
আাংলে। ইগ্ডিয়ান মেয়েরাই বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন । 
চিরাচরিতের বাঁধ ভাঙ্গলেন ইলা সেন। বাঙলার শ্বেতকায় মহিলা! 
আাথলীট দলে একমাত্র কালে মেয়ে । 

তখন কাগজে কাগজে ইল! সেনের দৌড়ের ছবি। প্রায়ই দেখ' 
যেত ভূরিভূরি কাপ মেডেলের মধ্যে কাগজের পাতায় বসে ইল সেন 
হাঁসছেন। 

১৯৪০ সালে বেথুন স্কুল থেকে প্রথম ডিভিশনে প্রবেশিকা পাস 
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এবং বাক্ষেটবল, ব্যাডমিণ্টন এবং টেনিকোয়েটে পারদিতা । অবশ্য 
লে পড়ার সময়েই এ সব খেলা ধুলায় ইল! সেনের কিছু কিছু দখল 
ছিল। কলেজ জীবনে এল পূর্ণতা । ১৯৪০ ও ৪১ সালে ইল! সেন 
আত্তঃকলেজ ব্যাডমিণ্টনের চ্যাম্পিয়নশিপ পেলেন। এ ছু* বছরই 
টেনিকোয়েটের চ্যাম্পিয়ন হলেন সুধা দত্তের সঙ্গে খেলে । ১৯৪৬ 
সালের আস্তঃকলেজ বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ন, বেখুন কলেজেরও উনি 
ছিলেন অন্ততম। খেলোয়াড় । 

১৯৪২ সালে বেথুন কলেজ থেকে প্রথম ডিভিশনে আই-এ পাস 
করবার পর খেলাধূলার সঙ্গে ছেদ পড়ে। তখন অন্য খেলায় মেতে 
ওঠেন। ওর কাছে তখন আসে দেশের কাজ করার ডাক, সংগঠনের 
ডাক। দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীতে পড়বার সময়ই আর কয়েকটি মেয়ের 
সহযোগিতায় ইল! সেন গাল স্ট.ডেন্টস কমিটি গঠন করেন। 
কলকাতায় জাপানী বোমার বিভীষিকায় এক বছর যশোরে কাটিয়ে 
এসে ভি হন উইমেনস কলেজে ৷ বাংলায় অনার্স সমেত বি এ 
ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসেন ১৯৪৪ সালে । পরের বছর মালদার 
দেশকর্মী রমেব্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে ইল সেন পরিণয়ন্ত্রে আবদ্ধ হন। 
স্বামী-্ী একই পথের পথিক। ছৃ'জনেই বিভিন্ন গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত । সমাজ সেবা ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে হেসে 
খেলে দ্রিন কেটে যায়। 

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে ইলা সেনের শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম 
রামচন্দ্রপুর সমেত মালদীর নবাবগঞ্জ সাব-ডিভিশন রাজসাহীর সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে পাকিস্তানতূক্ত হয়। তখন ওর! দেশের মধ্যেই সংগঠনের 
কাজে আত্মনিয়োগের সংকল্প করেন। অনুন্নত মুসলমান 
ছেলেমেয়েদের জন ইল! মিত্র এক স্কুল গড়ে তোলেন, গড়ে তোলেন 
কৃষকআন্দোলন। নিজের পয়সার প্রয়োজন ছিল না, কেনন! 
শ্বশুরকুলে ছিল অর্থের প্রাচুর্য । 

কিন্ত পাকিস্তান সরকার মহিল। ও কৃষক আন্দোলনকে বরদাস্ত 
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করতে পারলেন নাঁ। ইলা মিত্রের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পয়োয়ান! বের 
হল। একদিন ছু'দিন বা একমাস ছ'মাস নয়, তিন বছর পাক 
সরকারের পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে “আগর গ্রাউণ্ডে' থেকে 
আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। কলকাতার স্পোর্টসে বস্তাবন্দী 
দৌড়ে (স্তাক্‌ রেস ) যে মেয়েটি বরাবর ফাস্ট” হয়েছে তাকে বন্দী 
করা কি অত সোজ।? কতবার যে পুলিসের বেড়াজাল এড়াতে 
হয়েছে তার ইয়ত্বা নেই। কখনো ছু"তিন মাইল দৌড়ে, কখনো 
কুয়োর মধ্যে লাফিয়ে পড়ে, কখনো নদীতে সাতার কেটে, কোন 
কোনদিন বিশ পঁচিশ মাইল হেঁটে । ইলা মিত্র বলেছেন-_-“স্পোর্টসে 
পোক্ত হয়েছিলাম বলেই এ ধকল সইতে পেরেছি 

ধকল কি এক রকমের? কত বিচিত্র কাহিনী । পেটে অন্ন 
নেই, মাথায় তেল নেই, চোখে ঘুম নেই। কাজ আর কাজ। ইল! 
মিত্রের বিরুদ্ধে যখন গ্রেপ্তারী পরোয়ান। বের হয়, তখন তিনি ভবিষ্যৎ 
সন্তানের মা । এ অবস্থায় পুলিসের চোখে ধুলো" দিয়ে কলকাতায় 
এসেছেন। ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে শাশুড়ীর জিম্বায় রেখে 
আবার ফিরে গেছেন “আগার গ্রাউণ্ডের কর্মকেন্দ্রে। তারপর*** ! 

তারপরের ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লেখা । রাজসাহীর নাচোলের 
মাঠে রূলেট বৃষ্টিতে রক্তগন্গা বয়ে যায়। কৃষকের লাশে ভরে যায় 
শস্তশৃন্য মাঠ । সাওতালের তীরে পুলিসও মরে ৪ জন। কৃষক 
আন্দোলনের এক নম্বর আসামী ইলা মিত্র তখন পাঁক সরকারের 
পয়লা নম্বরের শত্রু । হাতের শাখা ভেঙ্গে, নোয়। খুলে, এয়োতির 
চিহু মুছে, কেশগুচ্ছ ছেটে ফেলে তখনও তিনি পুলিসের চোখে 
ধুলো দিয়ে কাজ করে চলেছেন । 

কিন্ত গোয়েন্দার চোখ কতদিন ফাঁকি দেওয়া! যায়? তিন 
বছর আত্ম গোপনের পর ১৯৫০ সালে ইলা মিত্র বন্দী হলেন । 

“তারপর যাহা ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোন কালে? । 
রাষ্ট্ররক্ষকদের হাতে বন্দিনী রমণীর লাঞ্থুনা | 
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মুসলিম রাষ্ট্রের অমানুষিক অত্যাচারে মর্মাহত মুসলমান কৰি 
গোলাম কুদ্দ'সের কলমে সে কাহিনী ফুটে-উঠেছে। “ইলা মিত্র 
নামে কাব্যগ্রন্থের এক যায়গায় তিনি লিখেছেন__ 


প্রথমে থানায় নিয়ে যায়, 
“বল্‌ তোর সঙ্গী-সাথী কোথা! ?” 
ইল! মিত্র নির্বাক নিশ্চুপ । 
«কোথায় লুকিয়ে আছে বল্‌ £” 
ইলা মিত্র নিঃশব্দ কঠিন, 

. তারপর যে কাহিনী সেটী-_. 
ভাই হয়ে বলিব কেমনে ? 
বন্ত্র গেল, লজ্জা! গেল, গেল 
যা কিছু যাবার পশু গ্রাসে, 
থানার দেওয়ালগুলে। যদি 
হৃদপিণ্ড হত, যেত ফেটে ! 
স্তব্ধ রাত্রি, বায়ু গতিহীন, 
নাচোলের মাঠে তীব্র জাল । 
ইল। মিত্র ফাসির আসামী ! 
লোকারণ্য রাজসাহী কোর্ট ! 


এক বছর ধরে কেস চলে। পুলিসের অত্যাচারে হাড়গোড় 
ভাঙ্গ৷ শরীর নিয়ে স্ট্েচারে শায়িত হয়ে কয়েদখানা থেকে ইলা মিত্র 
কোর্টে আসেন । উকীলের অভাবে নিজেই করেন আত্মপক্ষ সমর্থন । 
পরে অবশ্য উকীল মেলে । প্রথমে যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তরের আদেশ 
হয়। পরে আগীলে হয় ১০ বছরের কারাদণ্ড । কিন্তু অসুখে 
পড়ে ইল মিত্র প্যারোলে” মুক্তি পেয়ে চলে আসেন কলকাতায় । 

কিন্তু অন্ন সস্থানের পথ কি? না বই লেখা, কাগজে কাগজে 
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প্রবন্ধ ও কবিতা লেখা । এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন 
আর এই সময়ের মধ্যে একে একে ওর অনুদিত “জেলখানার চিঠি? 
“হিরোসীমার মেয়ে? “াপায়েভ? ও “মনে প্রাণে? (হার্ট এণ্ড সোল) 
প্রকাশিত হয়। | 

বি-এ পাস করার ১৪ বছর পরে প্রাইভেট ছাত্রী হিসাবে ১৯৫৮ 
সালে ইল মিত্র কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে এম-এ পাস করেন 
এবং এ বছর সিটি কলেজ সাউথের বাংলার অধ্যাপিকার পদ পান । 

ইলা মিত্র এখন কলকাতার নাগরিক । ৩৫ নম্বর বাছুর বাগান 
হ্ীটে স্বামী পুত্র নিয়ে গর এখন শান্তির সংসার। ১৩ বছরের 
একমাত্র ছেলে রণেন সেন্ট পলসের ক্লাস নাইনের ছাত্র । ক্রিকেটে 
অসম্ভব অনুরাগ । বল লেগে ভান চোখ প্রায় নষ্ট হয়ে যাবার 
উপক্রম হয়েছিল । এখানকার চিকিৎসায় হালে পানি না পেয়ে 
ইল! মিত্র ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ায় । ছেলের 
চোঁখে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই ছিল না। এখন একটু একটু করে দৃষ্টি 
ফিরে আসছে । 

নিজেও খেলাধুলার মধ্যে আবার জড়িয়ে পড়েছেন। এখন 
শিক্ষিকা হিসাবে । উচাঙ্গ সঙ্গীত, সেতার, আবৃত্তি, অভিনয়ে 
আগেও.দক্ষতা ছিল, এখনো আছে । সংগঠন মূলক কাজের সঙ্গেও 
জাঁড়য়ে আছেন আগের মত । এ বছর উত্তর-পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্র 
থেকে লেজিসলেটিভ এসেব্রির মেম্বার হয়েছেন। এত কাজের 
মধ্যেও খেলার ভাকে ওর সদাই সাড়া মেলে । 
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কলযাণমযী কজটাণী 


কালীঘাটে বাস। 
পাঁল-পার্ধণ, পৃূজা-অর্চনাঁর 
জন্য কালীগঙ্গার সঙ্গে 
অহণিশি পরিচয়। কিন্তু 
বড় গঙ্গার নামে চক্ষু 
চড়কগাছ। “বাববা» 
সোজ। কথা নয়। যার 
বেগ সামলাতে স্বয়ং 
জটাধারী শিবকে মাথা 
পেতে দিতে হয়েছিল 
সেই ভাগীরথীতে সাতার 
কাটবে এ ছৃধের মেয়ে ? 
কল্যাণী বঙ্ ঠাকুমা বেঁকে বসলেন। 
কিছুতেই তিনি মত দেবেন না। না কিছুতেই না। “তোমর! 
যতই বল বাপু সে আমি কিছুতেই প্রাণ থাকতে রাজি হতে পারব 
না'-_-এই তার শেষ কথা । 
এদিকে আর একজনেরও শেষ কথা--“মত দেবেন তো! দিন, না 
হলে আফিং খাব।' কাগজের মোড়ক খুলে দেখালেন সত্যিই 
তাতে এক ড্যালা আফিং। সবাই ভয়ে অস্থির। কালীঘাট 
অঞ্চলের ৮সি মুখাঁজিপাড়া লেনের বাঁড়িতে এক ভীতি-বিহ্বল 
নিস্তব্ধতা । 
যেন একখানি একাস্কিকা নাটিকার অভিনয় হচ্ছে । এ নাটিকার 
নায়িক। কল্যাণী, দশ বছরের ছোট্ট মেয়ে । অন্যান্য চরিত্রে কল্যাণীর 
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মা, বাবা, ঠাকুমা ও তার সাঁতারশিক্ষক বিমল দে, যাঁর হাতে 
আফিং-এর ড্যালা। 

ছু'জনের প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা । ঠাকুমা প্রাণ থাকতে মত দেবেন 
না। বিমল দে মত না পেলে আফিং খেয়ে প্রাণ হারাবেন । 

মহাসমস্তায় পড়লেন বৃদ্ধা মহিলা! তাঁর মনের উপর ভেসে 
উঠল অতীত আশঙ্কার কত বিচিত্র চলচ্ছবি। যুদ্ধের সময়কার 
সেই সব ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা। কল্যাণী তখন মাতৃজঠরে। 
'সাইরেনের” সন্কেত পেতেই বোম! পড়ার ভয়ে বাড়ি ছেড়ে বৌমাঁকে 
নিয়ে শ্লিট ট্রেঞ্চে ঢোকা, অজান। আশঙ্কায় সব সময় সসস্কোচে থাকা» 
কখন কি হয়! তারপর ২৬শে জান্ুয়ারীর স্বাধীনত। দিবসের পুণ্য 
দিনে কল্যাণী ভূমিষ্ঠ হবার পর বাড়িতে কত আনন্দ । যুদ্ধের 
আকৃকারার বাজারে কত কষ্টে তার জন্য দুধ, ফুড সংগ্রহ করে তাকে 
বড় করে তোলা । সেই আদরের নাতনীকে সবাই জলে ডুবিয়ে 
দিতে চাইছে । “কেমন বাপ-মা জানি না বাবা । আর মেয়েও 
মেয়ে। একটু ভয় নেই !ঃ 

'সাতার অবশ্য একটু শিখেছে মেয়েটা । কিন্ত লেকের কাকচক্ষু 
বদ্ধ জলায় সাতরানো, আর গঙ্গার ঘোলা জলের ঢেউ, তুফান ও. 
ক্োতের মধ্যে সাতরানো। কি এক কথা ? অন্ত জানোয়ারই কি. 
এখানে কম? 

এমনি নানা চিন্তার মধ্যেও ঠাকুরমাকে শেষ পর্ধস্ত মত দিতে 
হল। না! হলে বিমল দে আফিং গিলছিলেন আর কি। 

ধর্মপ্রাণ বুদ্ধা মহিল! ভাবলেন- পরের ছেলে বাড়ির পরে আফিং 
খেয়ে মরবে তার চেয়ে মত দেওয়াই ভাল । মা! গঙ্গার মনে যা. 
আছে হবে। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল । ছু, হাসি হাসল 
কল্যাণী । কারণ ও জানত মাস্টারমশাই য1 খেয়ে আত্মহত্য। করতে 
চেয়েছিলেন তা আফিং নয়__তোল1 ছুই ওজনের এক ভ্যাল। পুরনো 
তেতুল । 
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১৯৫৩ সালের ৮ই নবেম্বর । বালি ব্রিজ থেকে আহিরীটোল। 
শ্বাট পর্যস্ত গঙ্গাবক্ষে সাতার প্রতিযোগিতা । ভারতের তখনকার 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউরের পুষ্ঠপোষকতায় উদ্যোক্তা 
ম্যাশনাল ইউথ ইনস্টিটিউট__কংগ্রেসের গণ্যমান্তদের নিয়ে গড়া 
সংস্থা । ভারতের গণ্যমান্য সীতারুরা নিমন্ত্রিত। তার মধ্যে 
তখনকার সাতার-সম্রাজ্জী বোশ্বের ডলী নাজির অন্যতম।। আরতি 
এবং ভারতী সাহারও তখন দেশ-জৌড়। নাম .ডাক। পুরুষ মেয়ে 
মিলে মোট ৬৮ জন প্রতিযোগী । সর্বকনিষ্ঠ কল্যাণী বসু |. বয়স 
মাত্র দশ বছর। 

প্রতিযোগিতার নিয়ম হিসাবে বেআইনী । কারণ ১২ বছরের 
কম ছেলেমেয়ের এ প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার ছিল না। 
অধিকার অর্জনের জন্য একটা অবৈধ উপায় গ্রহণ করতে হ'ল। দশ 
বছরের মেয়ে কলাণীকে চালানো হল ১২ বছর বলে। 

বালি ব্রিজের পাশে সাতার সমাগমে রাজ্যপাল হরেন্দ্র মুখাজির 
ছোট্ট ভাষণ । সেখানে বুকে পিঠে প্রতিযোগীর নম্বর এটে কল্যাণীকে 
মায়ের আচল ধরে দাড়িয়ে থাকতে দেখে রাজ্যপাল অবাক। ভয় 
পেলেন তিনিও । কল্যাণীর মাকে বললেন চুপি চুপি,--মেয়েটাকে 
মেরে ফেলবেন নাকি !? অভয় দিলেন বিমল দে। “কিছু ভাববেন 
না। ও ঠিক বেরিয়ে যাবে।” রাজ্যপাল শুধু একটু মুচকি হাসি 
হাসলেন। 

সত্যিই বেরিয়ে গেল। মাঝ দরিয়ায় মাঝি-মাল্লা এবং 
ছুই কুলের দর্শকদের হাততালি পেতে পেতে ও আহিরীটোল। ঘাটে 
এসে পৌছল ৪৯ জনের পরে। 

কংগ্রেস ভবনে রাজ্যপালের সহধমিণী শ্রীমতী বঙ্গবালার হাত 
থেকে সাতারের এই 'বঙ্গবালা” পুরস্কার গ্রহণের সময় রাজ্যপাল 
আবার হেসেছিলেন। “না ডোবেনি তো মেয়েটা ।; 

তবে হ্ঠ্যা ঠাকুম। যে গঙ্গীয় তার আদরের নাতনীর ডোবার ভত় 
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করেছিলেন সেই গঙ্গাতেই একবার ডুবতে বসেছিল কল্যাণী » 
নৈহাটি থেকে হুগলী পর্যন্ত দেড় মাইল সাতার প্রতিযোগিতার 
সময় একখান। স্টীমার তাকে প্রায় চাঁপা! দিয়ে বসেছিল আর কি। 
চারিদিক থেকে “গেল” গেল" রব উঠতে সারেঙ্গ জোর হাতে হাল 
ঘুরালেন, স্টামারখান1 কল্যাণীর প্রায় গ! ছুয়ে জল কেটে বেরিয়ে। 
গেল। কিন্ত প্রচণ্ড ঢেউয়ের তোড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে কল্যাণী 
প্রায় আধ মাইল গেল পিছিয়ে । অগত্য। নৌকোয় টেনে তোলা, 
হ'জ তার অর্ধঅচেতন দেহ। এটাও ১৯৫৩ সালের কথা। 

মেট্রিক গ্রাতারে কঙ্গ্যাণীর প্রথম অংশ গ্রহণ ১৯৫৪ সালে 
“আজাদ হিন্দ বাগে” সুইনার্প আসোসিম্সেশন পরিচালিত জীতার 
প্রতিযোগিতায় । 

১৯৫৫ সালে আজাদ হিদ্দ বাগে ভারতের জাতীয় সাতার 
প্রতিযোগিতায় কল্যাণীর ডাক পড়ল । ৪০০ মিটার ক্রি স্টাইলে 
তৃতীয় স্থান। সর্ষভারতীয় প্রতিযোগিতায় সর্বপ্রথম সাফল্য ॥ 
রিলে রেসে বাঙল। বিজয়ী হ'ল বোন্বের বিরুদ্ধে । রিলে টীমের প্রথম. 
মেয়ে কল্যাণী প্রথম ছুই পাকে যে 'লীড' দিয়ে দিল সন্ধ্যা আরতি 
ও ভারতী সেই লীড রেখেই বাঙলাকে করল জয়যুক্ত । 

১৯৫৬ সালে ব্যাঙ্গালোরে জাতীয় সাঁতার । বাঙলার দল গড়ার 
জন্য আজাদ হিন্দ বাগে ট্রায়াল। ভারতী সাহা তখন ফ্রি স্টাইলে 
বাঙলার এক নম্বর মেয়ে । সন্ধ্যা চন্দ্রের উঠতি সুনাম । ট্রায়ালে 
কল্যাণী ভারতীকে হারিয়ে ১০০ মিটার ক্রি স্টাইলে প্রথম স্থান দখল 
করল । ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে এসে একই বিষয়ে সন্ধ্যাকে হারালো! 
ছু'বার। তারপর সন্ধ্যা ও কল্যাণীর মধ্যে বারবার পাল্লা । মাঠের 
প্রতিদ্বন্দিতা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল । জলের প্রতিদ্বন্দিতা 
সেণ্ট1ল ও ম্যাশানালে। ছুই ক্লাবের ছুই রত্বু। সেপ্টালের সন্ধ্যা, 
ম্যাশনালের কল্যাণী। কে শ্রেষ্ঠতম? এই নিয়ে আলোচনা! । 
বল৷ বান্ুল্য, সন্ধ্যার সাফল্যই বেশি । 
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তবু পরের বছর স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবাধিকী উপলক্ষে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত যুবজয়ন্তী উৎসবের সাঁতারে 
সন্ধ্যা ও কল্যাণীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দিতার পর জন্ধ্যাকে হারিয়ে 
কল্যাণী করল ১০* মিটার ফ্রি স্টাইলে বাঙলার নতুন রেকর্ড। 
কল্যাণী জীবনের প্রথম । এ বছরের বিভিন্ন স্পোর্টস থেকে ছু'হাত 
ভরে পুরস্কার ঘরে তোলবার পর ১৯৫৮ সালে দিল্লিতে ভারতের 
জাতীয় সতারে ও পেল জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান। 

রেকর্ড নয়। রেকর্ডের চেয়েও বড় কতিত্ব। দীর্ঘ ১১ বছর পরে 
ভারতীয় সণতারের রানী পার্শী মেয়ে ভলী নাজিরকে হার ০৪ 
করতে হল বাঙলার এই কালো মেয়ের কাছে। | 

ঘোড়দৌড়ে "ডার্ক হর্স বলে একটি কথা আছে। এর অর্থ এই 
নয় যে, ঘোড়ার রঙ কালো। "ডার্ক হর্স তাকেই বল! হয় যে ঘোড়া 
জেতার সম্ভাবনার বাইরে থেকেও রেস জিতে যায় । এখানে কল্যাণীকে 
'কিন্তু ছুই অর্থেই “ডার্ক হর্স বল! যেতে পারে । তার গায়ের রঙও 
কালো, আবার সন্তবনার বাইরে থেকেও সে অসম্ভব সম্তব করেছে । 
২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে যেভাবে সে ডলীকে হারাল সেটাও প্রায় “হর্স 
রেসের' পর্যায়ে পড়ে। প্রতিযোগিত। শেষ হতে যখন মাত্র ২৫ মিটার 
বাকী তখনও সে পঞ্চম স্থানে । কিন্তু লম্বা লম্বা! হাত চালিয়ে একে 
একে ফেনি মিন্্রী, সন্ধ্যা চন্দ্র ও ডলী নাজিরকে হারিয়ে সে হল 
বিজয়িনী । দিল্লীতে জাতীয় সাঁতারের আসরে সিংহাসন্চ্যুত হল ডলী 
নাজির । পরাজয়ের এই গ্লানিতে ডলী আর কোন প্রতিযোগিতাতেই 
অংশ গ্রহণ করল না। এই সতারের পর “প্রেস ট্রাস্ট অব 
ইপ্ডিয়ার? সংবাদদাতা লিখলেন £ 
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৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলেও কল্যাণী ফার্ট+। ১০০ মিটারের ফ্রি 
স্টাইল এবং ব্যাক স্ট্রোকে ফাস্ট” সন্ধ্যা ব্রেস্ট স্ট্রোকে অনুরাধা 
গুহঠাকুরতা, রিলে রেসে বাঙলার টাম। মেয়েদের সব কটি প্রথম 
পুরস্কারের অধিকারিণী বাঙলার মেয়ের । তার উপর ব্যাক স্ট্রোক 
ও রিলে রেসের ছু*টি রেকর্ড। কল্যাণীর একার হাতে রি 
পুরস্কার । বাঙলার জয়জয়াকার | 
৷ ১৯৫৮ সালে দেশবন্ধু বালিক। বিগ্ভালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ 
করে কল্যাণী ভর্তি হল স্কটিশ চার্চ কলেজে। ১৯৫৯ সালে আস্মঃ 
কলেজ সাঁতারে মেয়েদের বিভাগের প্রায় সমস্ত পুরস্কার এল স্কটিশ 
চার্চ কলেজের হাঁতে-_সমস্ত প্রথম স্থানের পুরস্কারের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন 
শিপের পুরস্কার এল স্কটিশের ছাত্রী কল্যাণীর দখলে । বোস্বেতে 
জাতীয় স'তারে ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ও আবার পেল 
প্রথম স্থান । ১৯৬০ সালের আতস্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতায় আবার 
চ্যাম্পিয়নশিপ । সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই বছর আজাদ হিন্দ বাগে 
জাতীয় সাঁতারে ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন রেকর্ডের প্রতি! । 
দিল্লীতে কল্যাণী পরাজিত করেছিল স্বয়ং ডলী নাজিরকে, এখানে 
ম্লান করল তার কৃতিত্বকে । 

দিল্লীর ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাবের সুইমিং পুলে ১৯৬১ সালের 
জাতীয় সাতারে কল্যাণীর ২০* মিটার ফ্রি স্টাইলের রেকর্ড ভেঙ্গে 
দিয়েছে সন্ধ্য। চন্দ্র । কিন্তু ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে কল্যাণী হয়েছে 
নতুন রেকর্ডের অধিকারিণী। এবার ম্লান হয়েছে ডলী নাজিরের আর 
একটি রেকর্ড । ১৯৫৬ সালে ৫ মিনিট ৩০৬ সেকেণ্ডে ডলী নাজির 
৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে জাতীয় রেকর্ড করেছিলেন । কল্যণীর নতুন 
সময় হয়েছে ৬ মিনিট ২৫৩ সেকেও্ড। এ ছাড়া ১৯৬১ সালে আন্তঃ 
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কলেজ সাঁতারে সমস্ত বিষয়ের প্রথম স্থানের পুরস্কার আবার গিয়েছে 
কল্য।ণীর হাতে । 

কল্যাণীর সশাতার জীবনের শুরু ঢাকুরিয়া লেকে ।' উন্নত শিক্ষা 
হ্যাশন্তাল সুইমিং তআ্যাসোসিয়েশনে । প্রথম জীবনের শিক্ষাগত 
ঢাকুরিয়। লেকে ক্যালকাট। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের লাইফ সেভার বিমল 
দে, পরে দিলীপ মিত্র ও সুশীল ঘোষ । 

খেলার নেশ। উত্তরাধিকার সত্রে প্রাপ্ত। ঠাকুরদাদ। পশুপতি বন্থু 
ছিলেন নামকরা মল্লবীর। বাবা সৌরেন্দ্রনাথ বস্থু সর্ববিশারদ 
স্পোর্টসম্যান। পাকা ছ' ফুট লম্বা বিরাট পুরুষ । বয়স এখন *€২। 
দেহের বাঁধুমী দেখলে কিন্ত ৩৫-এর বেশি মনে হয় না। মৌবনে 
দৌড় বীপ করেছেন, বক্সিং জড়েছেন। সাঁতারের নেশ। এখনও 
কাটেনি। সকালবেল! লেকে গিয়ে সীতার কাটা সৌরেনবাবুর 
নিত্যনৈমিত্তিক কাজ । 

মা-বাবার চেহারার ছাপ কল্যাণীর মধ্যেও সুস্পষ্ট । অষ্টাদশী 
কুমারীর এমন দীর্ঘ কান্তি বাঙালীর ঘরে ছুরলভ। কল্যাণীর দেহের 
উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি। বাপকা বেটা। 

ঘরে ও বাইরে কল্যাণী সত্যিই কল্যাণময়ী। মেয়েটির ছোটবেলা 
থেকে শখ ছিল শাট পরে ডাক্তার হবে। অভীষ্ট পুরণের সুচনাও 
দেখা দিয়েছে । এই বছরই স্কটিশ থেকে আই এস সি পাশ করে 
ভরতি হয়েছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে । বলতে দ্বিধা নেই-_- 
আউটস্ট্যাণ্ডিং স্পোর্টস গার্ল হিসাবেই কলেজ কতৃপক্ষ মেয়েটিকে 
সাদরে স্থান দিয়েছেন। 

শুধুসাতারেই নয়। অন্যান্য খেলাধুলা, গানবাজনা, সেলাই 
ফোড়াই সব কিছুতেই কল্যাণীর আগ্রহ । আ্যাথলেটিক স্পোর্টসের' 
কিছু কিছু প্রাইজও রয়েছে তার আলমারির তাকে, আর রয়েছে 
একটি রাইফেল শুটিংয়ের পুরস্কার | 
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ছন্দ নব নথ 


'ষে রাধে সেচুলবাঁধেনা, 
যে চুল বাধে সে রাধে না।' 
একটা! কাজের অছিলায় আর 
একটা কাজ অসমাপ্ত রাখার 
নজির বাঙালী ঘরে ভুরি ভূরি। 
সুজা ৯ আবার বাডীলী ঘরে এমনও বহু 
৮.৬, পিন মেয়ে আছে যারা রাধে, চুলও 
৬... চি নি বাধে, ঘর নিকোয় জল তোলে, 
মীনাক্ষী চৌধুরী “গোস্বামী”? বাসন মাজে-_-সঙ্গে সঙ্গে গান 
বাজনা, লেখাপড়া। খেলাধুলাও করে। নাচে গানে, হাসিতে খুশিতে 
সংসারকে মধুময় করে তোলে । নিজের জীবনকে গড়ে তোলে 
পরিপূর্ণ মহিমায়। 
লেখা পড়ার সঙ্গে খেলাধূলা ক'রে যশম্বী হয়েছেন, আবার 
হৈশ্হল্লাও বাদ যায় নি--এমন একটি মেয়েকে আজ উপস্থিত করছি 
আপনাদের সামনে । 
পরিচয় পরে । আগে তার কৃতিত্বের কথাই সংক্ষেপে বলা যাক £ 
স্কুলে পড়বার সময় ভলিবল, বাস্কেটবল ও আ্যাথলেটিকসে 
পারদ্রশিতা ; বিজয়ী টামের অধিনায়িকা হিসাবে খ্যাতি অর্জন; 
খেলাধুলার নান। বিষয়ে নানা পুরস্কারের অধিকারিণী | 
কলেজে কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ; ভলিবল ও বাস্বেটবলে আস্তঃ 
জেলার শ্রেষ্ঠত্ব-_-বিজয়ী দলের অন্যতমা ; কমল নারায়ণ ভলিবল ও 
সোহনী উইমেনস বাক্ষেটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর পুরস্কার । 
ইউনিভাসিটির সব খেলাধুলায় সম-পারদগিতা ; সহপাঠিদের 
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০৯, 


খেলাধূলা--* 


সহযোগিতায় ১৯৫২, ৫৩ ও ৫৪ সালে জাতীয় ভলিবল চ্যাম্পিয়ন- 
শিপে বিজয়ীর সম্মানের সমভাগ । ১৯৫৩ সালে মেয়েদের সহেকেল 
রেসে এলাহাবাদের ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন; ১৯৫৪ সালে ব্যাডমিণ্টনে 
ইউনিভাপ্সিটির শ্রেষ্ঠ সন্মান । 

আরো আছে-_ ও 

১৯৫৩ সালে উত্তর প্রদেশ আযাথল্েটিক “চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা 
মেয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ; ১৯৫৪ সালে অল ইগ্ডয়া ইণ্টার ইউনিভাসিটি 
স্পোর্সে এলাহাবাদদ বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রতিনিধিত্ব-_ডিসকাস, 
জ্যাভেলিন, সটপাট ও হাই জাম্পে প্রতিযোগিতা; ডিসকাসে 
সিংহলে ও ব্যাঙ্গালোরে দ্বিতীয় স্থান ; বাঙলায় আয়োজিত জাতীয় 
বাস্ষেটবলের আসরে অবাঙালী টীমের বাঙালী মেয়ে ; মক্ষোতে বিশ্ব 
ভলিবল প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব । 

এইখানেই শেষ নয়। অন্ত কৃতিত্বের স্বাক্ষর অবশ্য অন্তাত্র। 
শুধু খেলাধুলায় নয়। লেখাপড়া ও শিল্প চচায়। 

১৯৫০ সালে জগত্তারণ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম ডিভিশনে 
প্রবেশিকা পাশ»_ইউ পি বোর্ডের পঞ্চাশ বাট হাজার মেয়েয় মধ্যে 
চতুর্দীশ স্থান। ১৯৫২ সালে একই কলেজ থেকে প্রথম ডিভিশনে 
ইন্টারমিডিয়েট ; এবার চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার মেয়ের মধ্যে একাদশ । 
১৯৫৪ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের বি-এ ডিগ্রী । 

অভিনয়ে অসাধারণ, নৃত্য গীতে গীতিময়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ভাল 
দখল। ডিগ্রী কোর্সে ক্লাসিক্যাল মিউজিক ছিল অন্যতম বিষয় । 
১৯৫২ সালে এলাহাবাদে অল ইপ্ডিয়া ডভিবেটে মেয়েদের মধ্যে 
গ্রথম | 

আবার খেলাধুলা.  . 

এক ছেলের মা হয়ে এলাহাঁবাদের ইণ্টার ডিস্ট্রিক্ট ্যাডমি্নে 
অংশ গ্রহণ ; ছুই ছেলের মা হবার পর সীতার শুরু, নিয়মিত ব্যাড- 
মিন্টন অনুশীলন, সঙ্গে সঙ্গে ঘর সংসারের আনুষঙ্গিক সমস্ত কাজ। 
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এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনারা হাঁফিয়ে উঠেছেন, আর অতি- 
শয়োক্তির অভিযোগে মনে মনে অভিসম্পাত করছেন আমাকে । 
হয়তো ভাবছেন এমন 'জ্যাক অব অল ট্রেড" মেয়েটি কে? আমি 
ঠিকানা দিতে রাজি আছি। যদি বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়ে চাক্ষুষ 
দেখে আসতে পারেন ক্রীড়াঙ্গন ও বিগ্ভাপাঠ থেকে আহরিত এই 
সর্ধাবিদ্যা বিশারদ মেফেটির পুরস্কার ও প্রশংসাপত্রের রাশি। 

আমি কিন্ত ভাবছি কিছু বাদ গেল কি না? হ্যা, বাদ গিয়েছে 
বৈকি ! গীটারে একটুখানি দখলের কথ বল! হয়নি। খেলার 
কথাও বাদ গিয়েছে । ১৯৫২ সালে ওরা অর্থাৎ ওদের টীম. ছিল 
এলাহাবাদের মহিল! হকি চ্যাম্পিয়ন। হকিতে খেলতেন সেণ্টার 
হাফে। আর বল। হয়নি এম-এ ও আইন ক্লাসে কিছুদিন তার 
অধ্যয়নের কথা । নব নব ছন্দে পড়া এই মেয়েটির এখানেই খেই 
হারিয়ে গেছে । ছুই নৌকোয় চড়তে গিয়ে-_না পেয়েছেন “মাস্টার, 
ডিগ্রী, ন1 হয়েছেন আইন বিশারদ । 

আপনাদের হয়তো বুঝতে বাকী নেই--এ মেয়ে বাঙলার 
আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠেন নি। তবে এর সন্ধানের জন্য উত্তর 
প্রদেশেও যেতে হয়নি আমাকে । বাঙলাতেই এসে ধর! দিয়েছেন 
উত্তর প্রদেশের প্রবাসী বাঙালী মীনাক্ষী চৌধুরী; এখন অবশ্য 
আর চৌধুরী নন, মীনাক্ষী গোস্বামী, পোর্ট কমিশনার্সের মেরিন 
ইঞ্জিনিয়ার--শ্রীবাচম্পতি গোস্বামীর সহধমিণী | 

ছ'দাত বছর আগের কথা । কলকাতা ময়দানে জাতীয় 
বাস্কেটবলের আসর। স্বীকার করতে বাধ নেই-_বাস্কেটবল 
বাঙলায় তখনো। তেমন জনপ্রয় নয়। তবু জাতীয় প্রতিযোগিতায় 
কিছুটা জশকজমক ছিল বহু বাইরের টীমের আগমনে । | 

মেয়েদের বিভাগে উত্তর প্রদেশের সঙ্গে বাঙলার খেলা দেখে 
সবাই অবাক। এক দলে রেণু সিমলাই, নির্মল! মুখাঁজীঁ, মীনাক্ষী 
চৌধুরী, শুরু। রায়, এম্স! চ্যাটার্জী, অন্থ দলে রোজ, মেরী, মার্গারেট, 
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ডালসির দল। এক দলে বাঙলা ভাষার কলকাকলী,-_-“রেণুদ্ি 
জলদি, শুক্লা বল দে, এষা এদিকে” অন্য দলে ইংরেজীর কচকচি-_ 
কুইক কুইক্‌, মুভ অন, গ্িভ মি, নাউ ইওর চান্স” ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 

কোন্টি বাঙালার টীম ? কৃষ্ণ কুস্তল, কালো চোখ, দীর্ঘ দেহী 
বাডীলী মেয়েদের নিয়ে গড়া টীম, নী, বব্ছাট, কটা চোখ ও 
স্বল্নবাসের শ্বেতাঙ্গিনীর দল ? সবারই ভুল হবার কথা । ভূল প্রথমে 
আমারও হয়েছিল। কিন্তু সে ভূল ভাঙ্গতেও দেরি হল না। 
বাঙলার মাটিতে দাড়িয়ে আমরা উত্তর প্রদেশের বাঙালী মেয়েদের 
হারতে দেখলাম বাঙলার ফিরিঙ্গি মেয়েদের কাছে। লজ্জায় মাঁথ। 
হেট হয়ে গেল। ন্বাভাবিকভাবেই সহানুভূতি যেয়ে পড়ল প্রবাসী 
দলের উপর । তখন দেখেছিলাম মীনাক্ষীর মনমাতানো খেলা । 
শুনেছিলাম তার ক্রীড়া-পটুতার অনুচ্চ গুঞ্জন। 

ঠিক একই ঘটনা ঘটল ১৯৫২ সালে মস্কোর বিশ্ব ভলিবল, 
প্রতিযোগিতায় দল পাঠাবার সময়। সারা ভারত থেকে: খুঁজে 
বের করে যাদের মস্কো পাঠান হল তার। সবাই প্রায় উত্তর প্রদেশের 
মেয়ে । তবে ১২ জনের মধ্যে ৭ জনই প্রবাসী বাঙালী । এতে 
বাঙলার গৌরব নেই। কিন্তু বাঙালীর গৌরব আছে । ভারতের 
চোখে বাঙলা ছোট হয়েছে। কিন্ত বিশ্বের চোখে বাঙালী হয়েছে; 
অনেক বড়। 

বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল অবশ্ট ভাল খেলতে 
পারেনি । ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, পোলাগ্ প্রভৃতি দেশের 
জোয়ান জোয়ান মেয়েদের সঙ্গে প্রতিদ্ন্দিতায় এক রকম তলিয়ে, 
গেল। কিন্তু মস্কো ডায়নামোর বিরাট স্টেডিয়ামে বা রেড স্কেয়ারের 
মস্কো হোটেলে তলিয়ে গেল ন। ভারতীয় দল। সেখানে তার্দের কি 
সন্মান! শহরের দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠলো শাড়ি পরা বাঙালী 
মেয়েরা। আর মীনাক্ষী চৌধুরী হলেন তাদের মুখপাত্রী । 
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উত্তর প্রদেশের সেই মীনাক্ষী আজ বাঙলার বৌ। মাটির টানে 
আাবার মায়ের কোলে ফিরে এসেছেন । 

টান অবশ্য চিরদিনই ছিল। যে গোস্বামী পরিবারে মীনাক্ষীর 
বিয়ে হয়েছে সেই পরিবারের বড়বৌ মীনাক্ষীর বড় বোন বাসন্তী । 
কলকাতার সায়েন্দ কলেজের এপ্লীয়েড কেমিস্ট্ির পরলোকগত 
অধ্যাপক ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং এলাহাবাদের কর্নেলগঞ্জ 
ই্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ স্ুহৃদচন্দ্র চৌধুরী আগে থেকেই 
বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ১৯৫৬ সালে বাচম্পতি গোত্বামীর 
সঙ্গে মীনাক্ষীর বিয়ের পর পুরনে! সম্বন্ধ আবার ঝালানো হ'ল। 

মীনাক্ষীর! প্রায় তিন পুরুষের প্রবাসী । ঠাকুরদাদা ঘর 
বেঁধেছিলেন কাশীতে । সেখান থেকে বাব! এলাহাবাদের ট্যাগোর 
টাউনে এসে ঘর বেঁধেছেন প্রায় ৫০ বছর আগে । তবে বাঙলার 
সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ এখনো নিবিড় । ্‌ 

মা-বাবার ৮ সন্তানের মধ্যে মীনাক্ষী ষষ্ঠ । ৪ ভাই, ৪ বোন। 
বোনেদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট মীনাক্ষী। শুধু মীনাক্ষীই নয়, 
মা-বাবার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ৮ সন্তানই খেলাধুলায় পটু, 
শিক্ষায় দীক্ষায় সমাজে সুপ্রতিষঠিত। সব ছেলেমেয়েই গ্রাজুয়েট, 
এর মধ্যে ছুই মেয়ের মাস্টার ডিগ্রী। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
কৃতী ছাত্রী । 

মা চেয়েছিলেন সব ছেলেমেয়েকেই মনের মত করে মানুষ 
করতে । লেখাপড়া শিখবে, গানবাজন। করবে, খেলাধুলায় পটু 
হবে। হয়েছেও তাই। মীনাক্ষী চৌধুরী নিজে বলেছেন--“ম-র 
ছিল কড়। শাসন । পড়াশুনো না করলে মুখ ভার। তাই আমরা 
পড়াশুনো ও খেলাধূলার উপর সমান জোর দিয়েছি । 

সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক কাজকর্মেও। এমন আত্তরিকতা, এমন 
নিষ্ঠাই তে। সাফল্যের সোপান। 

জগত্তারন গার্লস কলেজে পড়ার সময় থেকেই মীনাক্ষী দেবীর 
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প্রতিভার বিকাশ। সাফল্যের মূলে কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
সুরভি সিংহ। বাঙলার তে। বটেই হয়তো। ভারতের সর্বপ্রথম আইন 
পাস মহিলা । তবে গাউন পরে কোনদিন কোর্টে যাননি, সংসার 
জীৰনেও আবদ্ধ হননি । বই হাতে করেই এক রকম -জীবন কেটে 
গেল, প্রথন জীবনে ছাত্রী হিসাবে পড়ে, এখন ছাত্রীদের পড়িয়ে । 

্রীযুক্তা স্বুরভি সিংহের কুশল পরিচালনায় জগত্তারন কলেজ 
আজ খেলাধুলা ও লেখাপড়ায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ট কলেজ। 
কলেজের স্টেজেই এলাহাবাদের গন্মান্তরা' একবার ঝাসির রাণী 
অভিনয় করেন। নাম ভূমিকায় মীনাক্ষী চৌধুরীর তেজোদৃপ্ত 
ুষ্কার--“মেরী ঝান্সী নেহি দুঙ্গী” আজও নাকি অনেকের মনে 
আছে। আর মনে ছিটা নারাজ বারতা ভাত বা 
মহাদেবের প্রলয় নাচ। 

খেলোয়াড় জীবনে মীনাক্ষী চৌধুরী অনেক বড় খেলোয়াড়ের 
সান্নিধ্য পেয়েছেন। অনেক কিছু শিখেছেনও তাদের কাছ থেকে । 
ব্যাডমিন্টনে ত্রিলোক নাথ শেঠ, বর্শা ছোড়ায় বুড্ডি মালবিয়াঃ 
আযাথলেটিকসে খুরসীদ আমেদ, ভলিবলে লালজি, হকিতে দলজিৎ 
সিং ও ওয়াহিছুল্লা মীনাক্ষীকে উন্নত শিক্ষায় পটু করে তুলেছেন । 

দীর্ঘ দেহ, নিটোল স্বাস্থ্য মীনাক্ষী দেবীর। সত্যিই সুস্বাস্থ্যের 
অধিকারিণী। দেহের উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি । 

বাচম্পতিবাবু গর্ভরেই বললেন--“সিন্ধিয়। স্টীম নেভিগেশনে 

চাকরী করার সময় বিশ্বের বু দেশে আমার ভ্রমণের স্থযোগ ঘটেছে । 
খেলাধুলা এবং স্পোর্টস অনেক দেখেছি । কিন্তু ওদেশের যে সব 
মেয়ে খেলাধুল। করে তাদের তেমন দ্েহশ্রী নেই। কেমন যেন 
আযামাজোনিয়ান টাইপ। পুরুষালী চেহারা । কিন্তু আমাদের 
বাঙালী মেয়ের সেদিক দিয়ে নারীত্বের পূর্ণ মাধূর্ষে ভরপুর ।৮ 

মীনাক্ষী দেবীর দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম তার স্বামীর কথা৷ 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 
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বাচস্পতিবাবু বিবাহিত জীবনে সত্যিই সুখী । অমন ঘরণী যার 
ঘরে তিনি সুখী হবেন না? শুধু স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং খেলাধূলার 
জন্যই নয়, গৃহকত্রঁ হিসাবেও । মীনাক্ষী গোস্বামী এখন স্ু-পটু 
গৃহিণী, সংসারের যাবতীয় কাজ কর্মের তদারককারিণী, ছুই পুত্র 
দীপঙ্কর ও শুভস্করের গৃহ-শিক্ষিকাও । ঘরের বাইরে ঢাকুরিয়। 
লেকের এগ্ডারসন ক্লাবের সভ্যা । ওখানেই এখন খেলাধূলার চর্চা। 
সংসার তার সুখের নীড়। ক্লাব তাব যৌবনের উপবন। নব নব 
হুন্দে গাথা মীনাক্ষী দেবীর জীবন। 
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সেনা-নায়িকা 


.২৬০০৭ ১৯৪০ সাল। উনিশ কুড়ি 
.. »... বছরের একটি ত্বী মেয়ে হাফ 
প্যাণ্টপরে সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে 
ঘুরতে অবলীলাক্রমে বঙ্গোপ- 
সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার 
মধ্য দিয়ে আধমাইলখানেক 
সাতার কেটে ঢেউ ভাঙ্গতে 
ভাঙ্গতৈ আবার কুলে ফিরে 
এল। 
প্রথিতযশা! সীতার যা 
করলে সংবাদপত্রের খোরাক 
হত, কাগজে কাগজে ছবি 
বেরোত, একটি অজান। বাঙলী 
মায়! দে (গাঙ্গুলী) মেয়ের সে কৃতিত্ব অনেকের 
কাছেই অজান! রয়ে গেল। পুরীর সমুদ্র সৈকতে মায়া দে-র সাতার 
কাটার সেই স্মতি আজে কিন্তু আমার চোখে ভাসছে । 
মায়া দে তখন ছিলেন বেখুন কলেজ ও স্কুলের ফিজিক্যাল 
ইনস্টাকট্রেস | 
তারপর মায়া দে-কে দেখলাম জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর 
(ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর) প্রথম ব্যাচের মেয়ে হিসাবে। 
১৯৪৯ সালে তার কাধে একটি তারা-_সেকেণ্ড লেফটেন্তান্ট। 
১৯৫২ সালে কাধে উঠলো ছুটি তারা- ফুল লেফটেম্তান্ট । ১৯৫৭ সালে 
তিনটি তারার অধিকারিণী। মায়! দে (গাঙ্গুলী ) এখন শ্তাশনাল' 
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ক্যাডেট কোরের ক্যাপ্টেন। খেল! ধূলার সেবাধর্মী সেনা" 
নায়িকা । 

তারকা চিহ্ন শুধু অঙ্গেই শোভা পায়নি । লেখাপড়ার কৃতিত্বের 
জন্যও ওর খাতায় আছে তারক চিহ্নু। ওঁর শিশুজীবনের বিদ্যা- 
পীঠ ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস স্কুলের নিয়ম ছিল, যে মেয়ে 
লেখাপড়ায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেবে তার প্রমোশন কার্ডে 
থাকবে তারকা চিহ্নু। ক্লাশ সেভেন-এর প্রমোশন কার্ডে ছুটে 
সোনার তারকা চিন্কু থাকায় মায় দে-র এক ক্লাস ডিঙ্গিয়ে লাস 
নাইনে প্রমোশন। ম্যাট্রিকে প্রথম ডিভিশনের সঙ্গে ভূগোলে 
লেটার । আই-এ এবং বি-এ পাস প্রাইভেট পরীক্ষার্থীনী হিসাঁবে 
এবং কৃতিত্বের সঙ্গে । 

ক্রীড়াপটু মেয়ে বললে হয়তে। ঠিক বলা হবে না । বল! উচিত 
খেলাপ্রিয় মেয়ে। তার চেয়েও জুৎসই কথা৷ হবে খেলাধুলার পোক্ত 
পরিচালিকা। ব্যবহারিক শিক্ষা পু থিগত বিদ্যা এবং হাতে কলমে 
কাজের পূর্ণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাঙলার স্বানীমধন্া ফিজিক্যাল 
ইমস্টাকট্রেস । 

যখন বেথুন কলেজের ফিজিক্যাল ইনস্টাকট্রেস ছিলেন তখন 
১৯৩৯ .থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত উপর্ধ,পরি ৪ বছর উইমেনস স্পোর্টস 
ফেডারেশন পরিচালিত কলেজ স্পোর্টসে বেখুন কলেজ চ্যাম্পিয়ান । 
যখন বেথুন কলেজ থেকে লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে গেলেন তখন 
১৯৪৮সাল থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত উপর্ধ,পরি ছ' বছর চ্যাম্পিয়ন লেডি 
ব্রাবোর্ন। অুতরাং পরিচালনার কৃতিত্ব আছে বৈকি। লেডি 
ব্রাবোর্ন থেকে মায়! দে আবার ফিরে এসেছেন বেখুনে । 

নিজে সবরকমের খেলাধুল! করেছেন । সীঁতারের কথা আগেই 
বলেছি। টেনিকোয়েট, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, আযথলেটিক 
স্পোর্টস সব কিছুতেই কিছু কিছু দখল আছে । স্কুলের ছাত্রী অবস্থায় 
হাউস: সিস্টেমের খেলায় টেনিকোয়েটের বিজয়িনী ও ব্যাস্কেটবলে 
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চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী দলের অন্যতমা । এবং বাক্কেটবলকে কেন্দ্র 
করেই ক্রীড়াজীবনের স্ুচন। | 

১৯৩৬ সাল। ম্যাট্রিক টেস্ট পরীক্ষার ঠিক আগে লা'মার্টিনার 
স্কুলকে হারিয়ে ইউনাইটেড মিশানারী স্কুলের যে টিম 'বাস্কেটবলের 
স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ পাঁয় মায়! দে ছিলেন সেই দলের খালি পায়ের 
সবচেয়ে খ্যাতনাম্নী মেয়ে । মায়া দে-র খেলার উন্নত ছলাকল! দেখে 
মিস বাটন ওকে তার ডিপ্লোমা কোর্সে যোগ দিতে আহ্বান করেন। 
মিস বাটন ছিলেন বাঙ্গল! সরকারের মেয়ে স্কুলের ফিজিক্যাল 
ইনস্টাকট্রেস। তারই তত্বাবধানে ওয়াই ডব্লিউ সি এ-তে মেয়েদের 
খেলাধুলার চার জন্য প্রথম ডিপ্লোমী কোর্স খোলা হয় । মায়। দে 
প্রথম গ্রেডের ডিপ্লোমা নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ফিজিক্যাল 
ইনস্টাকট্রেস হিসেবে চাকরি নেন বেখুন কলেজ স্কুলে । ডিপ্লোমা! 
কোর্সের প্রথম গ্রুপের আর তিনজন বাঙালী মেয়ের মধ্যে হেমলত। 
সরকার একজন ইংরেজকে বিয়ে করে খেলাধুলার চর্চা ছেড়ে দিয়েছেন, 
সরলা চক্রবর্তী এখন ইউনিভারসিটির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেডি 
হোস্টেলের স্পারিট্টেণ্ডেট, সাধনা বসু জলপাইগুড়ি স্কুলের 
আযাসিস্টেন্ট হেড মিস্টেস। 

ডিপ্লোমা কোর্সে ওদের পড়তে হয়েছে- (১) থিওরী অব. গেমস, 
(২) থিওরী অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, (৩) থিওরী অব সুইমিং 
(8) হিস্ট্রি অব ফিজিক্যাল এডুকেশন, (৫) আানাটমি ও (৬) 
হাইজিন। হাতে কলমে করতে হয়েছে জিমন্যাস্টিকস, মাইনর 
ও মেজর গেমস, আযাথলেটিক, সুইমিং ধন্ুবিগ্ভা ও ফাস্ট 
এড | 

এ তো গেল খেলার কথা । ১৯৪৯ সালে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী 
বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য মেয়েদের কাছে যখন প্রথম ডাক এল 
তখন আর ছুটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে মায়া দে সাড়া দিলেন সে 
ডাকে । অপর ছু'জন ইন্দিরা দত্ত ও নীলিম। সিংহ । ইন্দিরা দত্ত 
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এখন লেডি ব্রাবোর্নের ফিলসফির অধ্যাপিকা, নীলিমা সিংহ এ 
কলেজেরই বোটানীর ডিমনেস্টরুটর । 

দিল্লিতে আরম্ভ হল আবার শিক্ষা ৷ এবার লড়াইয়ের কাজকর্ম । 
বন্দুক চালনা, ফিজিক্যাল ট্রেনিং, স্কোয়াড ড্রিল, টেলিফোন একাচেজী 
পরিচালনা । ওয়ারলেস আপারেটিং, সাংকেতিক পরিভাষা শিক্ষা 
থেকে আরম্ভ করে হাসপাতালে রোগীদের শষ্য পাতা পর্ষস্ত। 

তারপর মায় দে এন সি সি-র কত ক্যাম্প পরিচালন করেছেন, 
কত প্যারেড চালিত করেছেন তার হিসাব নিকাশ নেই । বাঙলার 
বাইগাছি, রচির দীপাঁতলী, দাঁজিলিং-এর দরবার হল, নামকুম» 
ব্যারাকপুর, আগ্রা যেখানেই এন সি সি-র বাধিক শিবির বসেছে 
সেখানেই মায়া দে মেয়েদের কম্যাণ্ডার। তিন শে! থেকে পাঁচশ 
মেয়ের পরিচালনার ভার ওর উপর । এবং পোক্ত পরিচালিকা 
হিসাবে সর্বত্রই স্থুনাম। শুধু গত বছর রামগড় ক্যাম্পে উনি যোগ 
দেননি । কে জানে, ওঁর অন্নুপস্থিতির ফলেই রামগড় মহিল। সমর 
শিক্ষার্থীদের ক্যাম্প জীবনের এক কালো অভিজ্ঞতা কি না! 

ক্যাম্প কম্যাগ্ডার হিসাবে যোগ্যতার পুরস্কারও পেয়েছেন মায়া 
দে। ১৯৫৪ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে দিল্লিতে ১৫ দিনের জন্য 
এন সি সি-র যে ক্যাম্প বসেছিল, সেই ক্যাম্পে সর্বশ্রেষ্ঠ দল হিসাবে 
বাউল! দল পায় শ্রেষ্ঠ দলের ব্যানার” । ছেলে মেয়েদের চালচলন, 
কথাবার্তা, পোশাক-আশাক, ভদ্রতা, শিষ্ঠাচার, নিয়মান্থুবতিতা' 
প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের যাচাইয়ের পর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। আজ 
পর্যস্ত বাঙ্গলা আর এই ব্যানার, ঘরে আনতে পারেননি, এক 
মায়া দে ছাড়া । 

হুগলীর মেয়ে। পাওয়ার কাছাকাছি গজিনা দাসপুর পৈত্রিক 
বাড়ি। বাবা ছিলেন যোগত্রত দে। বাবার মৃত্যুর পর ম! শিক্ষিকার 
চাকরী নেন বর্ধমান মিশনারী গার্লস স্কুলে । কিন্তু মায়া দে-র স্কুল 
জীবনের সুচনা হয় কৃষ্ণচনগরে। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা ইউনাইটেড 
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মিশনারী গাল স্কুলে। এখন বিধবা মা ও স্বামী অনস্তকুমার 
গাঙ্গুলীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার । 

খেলাধূলাই জীবনের প্রধান ব্রত । নিজের জীবনের মতই মনে 
করেন খেল! ধুলায় বড় হবার জন্য সাধনা ও সংযম একান্ত 
প্রয়োজন । 

মায়া দে-র মতে কলেজেই হোক, স্কুলেই হোক আর ক্লাবেই 
হোক, যদ্দি উপর থেকে আরম্ভ করে নীচে পর্ধস্ত প্রতিটি ব্যক্তি 
খেলাধুলাকে হৃদয় দিয়ে ভাল না বাসে তবে সে প্রতিষ্ঠানের কোন 
বড় সাফল্য সম্ভব নয়। 
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ঘমতুার-সাথে পা্জা 


গলতধহর ১৯৫২ সালের জামুয়ারীর এক 
৮৮.  অপরাহ। ভারতীয় বিমান 
ৃ বাহিনীর আন্তঃ কম্যাও খেলাধূলার 
আয়োজনের অঙ্গ হিসাবে মোহন- 
বাগানের সঙ্গে বিমানবাহিনীর 
খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী হকি খেল! । 
ইডেন*গার্ডেন লোকে লোকারণ্য | 
ক» পেলে কলকাতার হকি খেলার ইতিহাসে 
৪ ার্দি্টি মানুষের এত ভীড় আর কখনে! 
ূ চি হয়েছে বলে মনে পড়েনা । অত 
ডাক্তার গীতা চন্দ বড় গোল মাঠের সব দিকেই 
মানুষের কালো মাথা । ছেলেবুড়ো, মেয়ে পুরুষ, কাচ্চাবাচ্চার 
ভীড়। কি এক আকর্ষণে যেন “হেথায় সবারে হবে মিলিবারে 
আনত শিরে।' 
কিন্ত শির কারোই আনত নয়। সবাই উধ্ব*মুথী। খেলার 
আয়োজন মাটির বুকে কিন্তু বিশ পঁচিশ হাজার মানুষের চল্লিশ 
পঞ্চাশ হাজার চোখের দৃষ্টি উপরের দিকে । 
কারণ খেলাটাই সেদিনের বড় আকর্ষণ ছিল না। বিমান 
বাহিনীর খেলোয়াড়দের হাওয়াই জাহাজ থেকে প্যারাস্থটযোগে 
মাঠে অবতরণের দৃশ্যটাই ছিল দর্শনীয় বস্ত। সে আরও বড় খেলা 
একেবারে নতুন খেলাও বটে। 
খেল! ছাড়া কি? প্রায় পাঁচশ ফুট উপরে উড়ন্ত এরোপ্নেন, 
থেকে এক একজন খেলোয়াড় শৃন্তের বুকে লাফিয়ে পড়ছে আর, 
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প্যারান্থটের দড়ি টেনে, দেহটা হেলিয়ে ছুলিয়ে ভারসাম্য বজায় 
রেখে ঠিক মাঠের মধ্যে এসে নেমে পড়ছে হকি স্টিক হাতে করে। 
হাওয়ার বেগে প্যারাস্থট এক 
এমনই কেরামতি যে একজনও পু 
ইডেন গার্ডনের বাইরে বেরিয়ে : 
গেল না, সবাই এসে নামল 
ক্রীড়াঙ্গনৈর চৌহদ্দির মধ্যে একে “টি 
একে । 

যে কারণে মোটর রেসিং 
স্পোর্টস, বিমান চালনা বিগার 
স্পোর্টস, সে কারণে প্যারান্ুট 
জাম্পিংও স্পোর্স। সারাভারতে . . এ. 
এ বিদ্যার অধিকারী খুব বেশী 4৮১৮: ই 
টি হেত মাত্র একজন । রিড পর প্র ই 
আমাদের গর্ব সে একজন ডাক্তার গীতা চন্দের 
বাঙালী । নাম কুমারী গীতা চন্দ। প্যারাস্থট যোগে অবতরণের দৃশ্ 

সামরিক 'জীবন। কিন্তু সেবা ধর্ম। কেননা গীতা চন্দ 
প্যারাষ্্পার ট্রেনিং স্কুলের মেডিক্যাল অফিসার। ক্যাম্পবেল 
থেকে (এখন নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ) এল এম এফ 
এবং কনডেন্সড কোর্সে মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি, বি এস 
পাঁশ করবার পর ১৯৫৭ সালে গীতা৷ চন্দ যোগ দেন আহি মেডিক্যাল 
কোরে। সেখান থেকে -প্যারাষ্রপার বাহিনীতে । প্রথম ছিলেন 
ফ্লাইং অফিসার । এখন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট । 

আদি বাড়ী কুমিল্লায় । শৈশব কেটেছে রংপুরে । বাবা হরেন্্র 
চন্দ্র চন্দ প্রথমে ছিলেন রংপুর কারমাইকেল কলেজের ইতিহাসের 
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অধ্যাপক, পরে কলেজের অধ্যক্ষ । এখন কলকাতার চিকিৎসক। 
৬৫।এ, ভাঃ স্বরেশ সরকার রোডে ভার চিকিংসালয়। 

নিজে কৃতি পুরুষ । ছেলে-মেয়েদেরও মনের মত করে মানুষ 
করেছেন। তিন পুত্র এবং পাঁচ কন্তার মধ্যে সবাই গ্রাজুয়েট। 
এর মধ্যে আবার ৩ জন মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট । বড় পুত্রবধূকে 
ধরলে সংসারে মেডিক্যাল গ্রজুয়েটের সংখ্যা চার । বড় ছেলে অমিয় 
চন্র পুত্রবধূ কমল। চন্দ, ফ্লাইট লেফটেন্তান্ট গীতা চন্দ ও পম্পা চন্ৰ, 
সবারই এম বি ডিগ্রা। দ্বিতীয় পুত্র সন্তোষ চন্দ ইঞ্জিনীয়ার। 
ছোট মেয়ে মনীষা পশ্চিম জানানী গিয়েছেন ইঞ্জিনীয়ারিং 
পড়তে । ছোট ছেলে দীপক ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে ইংলগ্ডে 
যাবার জন্য তন্সিতন্না বাধছে। সুতরাং ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারের 
পরিবার । 

পরিণত বয়সে হরেনবাবু পুর্ণ কর্মক্ষম। পুত্র কম্ঠার কৃতিত্ব 
পরিপূর্ণ সুখী। বিশেষ করে গীতা চন্দের জন্য । কিন্ত ডানপিটে 
মেয়ের জন্ত আজ গববোধ করলেও হরেনবাবু পরিষ্কার ভাবে বললেন 
_'আমি আগে জানলে কিছুতেই গীতাকে প্যারাষ্্রপ বাহিনীতে 
যোগ দিতে দিতাম নাঁ। কে চায় তার মেয়েকে মরণের মুখে ঠেলে 
দিতে ? গভীর অরণ্য, ছুর্গম পর্বত, ছুস্তর মরুভূমি, যেখানে যানবাহন 
চলাচলের উপায় নেই সেখানেই তো সেবা, শুজ্রষা ও চিকিৎসার 
জন্ত প্যারাট্রপারের প্রয়োজন । এতে কত বিপদাশস্কা, কৃত ঝুকি, 
বিশেষ করে একটি মেয়ের পক্ষে |; 

ডানপিঠে গীতা চন্দ ছোটবেল। থেকেই । বাবা বলেন, ছোট- 
বেলায় গাছে ওঠা, সাইকেল চালনা এবং খেলাধুলায় আমার 
ছেলেরাও ওর সঙ্গে পেরে ওঠেনি । আজও টেনিস এবং ব্যাডমিন্টন 
অবসর সময়ে ওর প্রিয় খেলা । 
.. সামরিক জীবন, কঠিন দায়িত্ব, চারিদিকের রুক্ষ পরিবেশ, তাই 
বলে নারীত্বের মাধুর্য কিন্তু এতটুকু ফ্নান হয়নি গীত। চন্দের। দেখলে 
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মনে হবে আপনার আমার ঘরের মেয়ে। অতি সাধারণ, অভি 
সাদাসিদে। 

প্যারাট্রপার বাহিনীতে যোগদান এবং ট্রেনিং সম্বন্ধে গীতা চন্দের 
কথ তার নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক ঃ 

আজকে এই নবযুগের সন্ধিক্ষণে মানুষ কত অসাধ্য সাধন করে. 
প্রতি মুহুর্তে চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করছে। অজনাকে জেনে অচেনাকে 
চিনতে পেরে ও ছুর্ূহকে সহজ করে নিয়ে মান্থৃষ জয়যাত্রার পথে 
এগিয়ে যাচ্ছে । এই ঘাত্রাপথে অসংখ্য মানুষের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম 
অবদীনগুলো চিরম্মরণীয় না হলেও ক্ষণিকের জন্য হয়তো মানুষের, 
মনে বিস্ময় ও প্রেরণা জাগাতে সক্ষম হয়েছে । | 

যা বহুদিন ধরে অসমন্তাব্য বলে বিবেচিত হত তা যখন কারও 
চেষ্টায় বাস্তবে পরিণত হয় তখনই ছুর্বল মানুষ ফিরে পায় অফুরন্ত 
আত্মবিশ্বীস। সে তার তুর্জয় শক্তির পরিচয় পেয়ে আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে ওঠে। আত্মশক্তি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং, 
নবপ্রেরাকে আশ্রয় করে সে কঠিনতম কর্তব্যের সম্মুখীন হতে 
সাহস পায়। 

মানব সমাজকে নুষ্ঠতর করে তোলবার চেষ্টায় প্রত্যেক জাতির 
ও প্রত্যেক মানুষেরই সমান অধিকার আছে। মিথ্যা দপ্তে ব। 
গৌরবার্জনের মোহে অন্ধ হয়ে কাউকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করলে মান্থৃষের এই প্রগতিকে শুধু পেছনের দিকেই টানা হবে । 
শুধু তাই নয় আজকের দিনে ভ্রীপুরুষ সবাকেই সমানভাবে গুরুদায়িত্ 
বহন করতে হবে। এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম বলেই 
আমার ব্যক্তিগত জীবনের ছোট্ট একটি ঘটনা! আমাকে এক অপূর্ব 
স্মযোগের স্বরূপ চিনে নিতে সাহায্য করেছে। 

১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে আমি ডাক্তার হিসাবে ভারতীয় 
বিমীনবাহিনীতে যোগদান করি। অল্প কিছুদিন আগে থেকে 
বিমান বাহিনীতে মহিলাদের একমাত্র ডাক্তারী বিভাগে কমিশন 
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দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যারা স্ত্রীজাতির এই সমান অধিকারের 
স্বীকৃতিকে মর্ধাদা দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তারা বিমান- 
বাহিনীতে খানিকটা চাঞ্চল্যের স্থৃষ্টি করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু 
কালক্রমে এটাও খুব স্বাভাবিক বলেই লোকে ধরে নেয়। 

কমিশন পাবার কিছুকাল পরেই আমাকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানাস্তরিত 
করা হয়। এইখানে এসেই বিমানবাহিনীকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে 
জানবার সুযোগ পাই । বল৷ বাহুল্য, দেশরক্ষার উদ্দেশ্ঠে গঠিত 
বিমানবাহিনীর কর্মবীররা আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। এই 
আয়োজনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করব, এমন বাসনা আমার 
জাগে। সঙ্গে সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বিমানবাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়তে প্রেরণা পাই। তারপর কোন এক শুভমুহুর্তে যখন আমার 
মনৌবাসন! পূর্ণ করার স্থযৌগ এল তাকে নির্ভয়ে বিপুল উৎসাহে 
সাদরে গ্রহণ করে নিতে কৃতসংকল্প হলাম । 

১৯৫৯ সালের প্রথমদিকে বিমানবাহিনীর ডাক্তারদের প্যারাষ্র,পার 
হবার আহ্বান জানিয়ে সাকু'লীর পাঠান হয় সব স্টেশনে । সেই 
আহ্বান আমার এখানেও আসে । আমি সঙ্গে সঙ্গে এবং স্বেচ্ছায় 
সে ডাকে সাড়া দ্িই। কিন্তু আমার অন্যান্য সহকর্মী ডাক্তারদের 
নামের পাশে নিজন্ব হস্তাক্ষরে অসম্মতি জানানোর পর যখন আমাকে 
ওই সাকু্লারটা পাঠানো হয় “0০6 81011109115” লেখবার জন্য 
তখন খুবই আশ্চর্য হই। খানিকটা অপমানিতও বোধ করি। 
এটাতে অসম্মতি জানিয়ে আমি যখন প্যারাষ্্রপিংএ যাবার বাসন! 
প্রকাশ করি তখন অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন ! প্যারাষ্ট্রপিং 
নাকি যগ্ডামার্কা। সিপাইদের পক্ষেই সম্ভব । তাই আমার অবশ্যস্তাবী 
নিক্ষল প্রত্যাবর্তন বা পশ্চাদপসরণের জল্পনা কল্পনার অন্ত ছিল না 
সেদিন। আজ আস্তরিক কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি তাদের সবাইকে । 
কারণ এ'দের মনোভাবই হয়তো, আমার সংকল্পকে শতগুণে দৃঢ়তর 
করে তুলেছিল । প্রথমত স্বভাবজনিত মানসিক ছুর্বলতায় যতটুকু 
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ভয় বা দ্বিধ। ছিল তাও যেন কোথায় উবে গেল। মনের গোপন 
কোনের দৃঢ়তা সব সময় আমায় সাহায্য যোগাত। আমার দৃঢ়সংকল্পে 
স্থানীয় কতৃপক্ষ পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন । ফলে কোর্সের 
জন্য আমার নাম উপরে পাঠান হল। সৌভাগ্যন্রমে বিমান- 
বাহিনীর সদর দপ্তরে তৎকালীন অধিনায়ক ন্বগীয় এয়ার মার্শাল 
সুব্রত মুখাজি আমার এই দৃঢ়-সংকল্পকে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও সমাদর 
দিলেন । 

কয়েকজন উচ্চপদস্থ কমি ও হিতৈষী-বন্ধুর বিপুল উৎসাহ ও স্বীয় 
মনোবলকে পাথেয় করে পারাষ্্/পার ট্রেনিং স্কুলে যোগদান করলাম 
১৯৫৯ সালের ১৪ই মে। 

উত্তর ভারতের সর্বজনবিদিত গ্রীষ্মের প্রথরতায় ১৫ই মে থেকে 
শুরু হল ট্রেনিংয়ের অধ্যায় । বর্ধার উপত্রব প্যারাষ্ট্র,পার স্কুলের ট্রেনিং 
চালাবার প্রতিকূল। তাই প্রতিবছর বর্ধাকালে শিক্ষা' কেন্দ্রটি বন্ধ 
থাকে। কিন্ত এবার তার ব্যতিক্রম ঘটলো । একমাত্র শিক্ষানবীশ 
হিসাবে আমাকে নেওয়া হল। 

প্যারাষ্ট্ুপার হবার জন্য প্রথম প্রয়োজন দৈহিক সবলতা৷ ও 
কঠোর পরিশ্রম । প্যারাষ্ট্রপারদের প্রায়ই প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন 
হতে হয়। তাই দৈহিক জড়তাকে দূর করে সবল ও সুস্থ দেহমন 
গড়ে তোলবার উদ্দেশ্টে প্রথম দেড়মাসব্যাগী চললো পি টি প্যারেড 
প্রভৃতি শারীরিক শিক্ষার পাল1। 

রোজ সকালে দীর্ঘ মাইল পাঁচেক দৌড়ে তারপর পি টি ও 
প্যারেড করবার কল্পনা করাই হয়তো৷ আমার পক্ষে ছুরহ ছিল। 
কিস্ত তাও সম্ভব হল। প্রথমদিকে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়তাম, 
সন্দেহ হত শেষ পর্যস্ত টিকতে পারবে। কিনা কিন্তু 1056:0০001দের 
একটা বিপুল উৎসাহ আমাকে এই সাময়িক ছূর্বলতা৷ থেকে রক্ষা 
ক্রেছে। অধ্যবসায় ও দৃঢ়সংকল্পের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই 
গুলোকে সহজ বলেই মেনে নিতে শিখলাম । দেড় মাস পর নুরু 
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হুল প্যারাষ্র,পিং কলাকৌশল আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে গ্রাউণ্ড ট্রেনিং। 
প্যারাস্থটের সাহায্যে বায়ুপথে অবতরণকালে যেসব কলাকৌশল 
প্যারাষ্ট্রপারকে করতে হয় তারই সঙ্গে পরিচয় হয় এই সময়। 

আকাশপথে শরীরের বিভিম্ন অঙ্গকে বিশেষ ভঙ্গিমায় রেখে 
প্যারাম্থটকে আয়ত্তে রাখার বিশেষ কলাকৌশল এবং সর্বশেষে 
নিরাপদ স্থানে অবতরণ করার জন্য বিভিন্ন কার্য পদ্ধতি বিষদভাবে 
হৃদয়ঙ্গম করে তারই অনুশীলন করে যেতে হয় বার বার। 

১৭ই জুলাই ১৯৫৯ সাল। ডাকোটার উন্ুক্ত দ্বারে দূসংকল্প 
নিয়ে দেখতে পেলাম আমার লাফ দেখবার বাসনায় বিপুল জন- 
সমাবেশ । সঙ্গে সঙ্গে আমার মনোবল শতগুণে বেড়ে গেল । শক্ত 
হয়ে দীড়ালাম সবুজ আলোর সম্কেতেই লাফিয়ে পড়বার জন্য । 
আমার সামনে দীড়িয়ে তিনজন প্যারাষ্্র,পার জাম্পিং ইনস্ট্রাকটর। 
ওর! লাফ দেবার পর আমার পালা । স্থুতরাং ভয় কিসের? সত্যি 
তাই হল--এক এক করে সব ইনস্ট্রাকটররা অন্তহিত হবার পর 
নির্দিষ্ট সময়ে আমিও উড্ন্ত প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়লাম শূন্যের 
বুকে । ছু'চার সেকেপ্ডের জন্য সব যেন নিশ্চল হয়ে গেল। দেহমন 
এমন কি চিন্তাশক্তিও যেন তাদের সত্বা হারিয়ে ফেলল। হঠাৎ 
যেন জেগে উঠলাম, প্যারাস্থটের টানে। বোধশক্তিও ফিরে 
গেলাম । ওপরে চেয়ে দেখলাম প্যারাস্থট পূর্ণমাত্রায় স্ফীত হয়ে 
বায়ুপথে দেহের অধোগতিকে মন্থর করেছে । এক হাজার ফুট থেকে 
জাম্প করে প্রায় কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যেই ভূঁ-পৃষ্টের জিনিসগুলে। 
স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর দেখতে পেলাম । আর কানে এলো মাটি থেকে 
আমার উদ্দেশে জনৈক 781:801005 10107101105 11500006001 এর 
নির্দেশাবলী । চল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই খুব নীচে এসে নামবার 
জন্য নিজেকে তৈরী করে নিলাম। নুষ্ঠুভাবে ল্যাণ্ডিং হয়ে যাবার 
পর আরম্ত হল অভিনন্দনের পালা । অগণিত লোকের একই প্রশ্ন 
“কেমন লাগলে” ? এক মিনিটের কম হলেও এই অল্প সময়ের 
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অভিজ্ঞতাট বর্ণনা করতে গিয়ে আদি বা অন্ত খুজে পেলাম না॥ 
তাছাড়া জবাব দেবার সময় কোথায় ? হাসিমুখে ধন্যবাদ জানাবার 
সময়টুকু পর্যন্ত কেড়ে নিচ্ছিল এরা | 

তারপর দ্বিতীয় জাম্প। ২৫শে জুলাই। সেদিন ভারতের 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের আগমনে জনসমাগম আরোও বেশী । 

প্রথম দিন্রে অভিজ্ঞতাঁজনিত বিপুল আত্মনির্ভরতাকে সম্বল 
করে বিন। দ্িধায় জাম্প-এর জন্য প্রস্তুত হয়ে দাড়ালাম । জাম্প" 
হল কিন্তু এবার দেখা দিল এক সমস্তা। সাংঘাঁতিকভাবে টুইস্টেড 
হয়ে প্যারাস্তু্টা নামছে । দড়িতে দড়িতে গেছে জট পাকিয়ে । 
তাই ক্ষিপ্রগতিতে নির্দেশানুযায়ী পদ্ধতিতে প্যারাস্তুট্টা আয়ত্তে এনে, 
ল্যাণ্ড করলাম । 

এমনি করে একে একে সাঁতট। জাম্প। একট আবার রাত্রে । 

কোর্স শেষ হবার পর এলে। আর একটি স্মরণীয় দিন ১৮ই 
আগস্ট ১৯৫৯ সাল। সোঁদন আমাকে আমার প্যারা্্রপারের ব্যাজ 
দেওয়া হয়। স্ব্গায় এয়র মার্শাল সুব্রত মুখাজি স্বয়ং এসেছিলেন 
আমাকে এই সম্মানের অধিকারিণী করতে । সেদিন আমার স্তালুট' 
নেবার সময় তার চোখে-মুখে যে অপূর্ব গৌরবোজ্জল জ্যোতির 
আভাস দেখতে পেয়েছিলাম ত1 কোনদিনই বিস্বৃত হবার নয়। আজ 
তার মৃত আত্মার প্রতি আমার সম্রদ্ধ কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করছি । 

এরপর শত শত অভিনন্দনের চিঠি ও তারবার্তা পেয়েছি । 
তার মধ্যে ছুটে। তারবার্তা আমাকে খুবই অভিভূত করেছে । একটি 
হচ্ছে ভারতের সর্বপ্রথম প্যারাষ্্র,পার ডাক্তার কর্ণেল রঙ্গরাজের, 
দ্বিতীয়টি ব্বর্গীয় স্কোয়াডরন লীভার শৈলকুমার চ্যাটাজির | 

প্যারাস্্ট জাম্পার হয়ে আমি সুখী হয়েছি । আরও সুখী হক 
যদি আমার বাঙালী বোনেরা এ কাজে এগিয়ে আসেন ।” 


পথ নির্দেশ 


পঁচিশ ছাবিবশ বছর আগের 
কথা । ছৃ"টি বাঙালী মেয়ের 
ছবি তখন কাগজের পাতায় 
পাতায়। প্রবাসী, ভারতবধ, 
বস্ুমতী, দীপালি, খেয়ালী, 
আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, 
স্টেটসম্যান, আযাডভান্স প্রভৃতি 
দৈনিক ও সাপ্তাহিকের পাতা 
ওপ্টালেই মাঝে মাঝে চোখে 
পড়তো! এই ছুটি মেয়ের ছবি। 
রাশি রাশি কাপ মেডেলের পাশে 

পূর্ণা ঘোষ (রায় চৌধুরী ) বসে ছুজনেই হাসছে । 

একজনের কৃতিত্ব জলে। আর একজনের স্থলে । জলের বুকে 
কলতান তুলেছিল যে মেয়েটি তার কথা আগেই লেখা হয়ে গেছে। 
তার নাম বাণী ঘোষ। আজ লিখছি পূর্ণ ঘোষের কথা, আযাথলেটি- 
কসের অসাধারণ দক্ষতায় যে মাটির বুকে ধুলি উড়িয়েছে। পথ 
নির্দেশ করেছে পরের বাঙালী মেয়েদের । 

বাঙলার আযাথলেটিকস ক্ষেত্রে পূর্ণী ঘোষকে প্রথম বরনীয়! 
বাঙালী মেয়ের কৃতিত্ব দিলে কারে! তরফ থেকেই আপত্তি উঠবার 
কথা নয়। কারণ আযাথলেটিকসে বাঙালীর শুন্য স্থান পূর্ণ করেছে 
পূর্ণ ঘোষ। শুধু শূন্য স্থানই পূর্ণ করেনি। তখনকার আ্যাংলে! 
ইত্ডিয়ান মেয়েদেরও অনেক প্রতিযোগিতায় পযুদস্ত করেছে এই 
মেয়েটি । 
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ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী। ১৯৩২ থেকে 
১৯৩৫ পর্যন্ত 'ফাস্টেস্ট স্কুল গার্ল” নামে খ্যাতি তো৷ ছিলই, তাছাড়া 
মোহনবাগান স্পোর্টস, ক্রাউন স্পোর্টস, বেঙ্গল আযাথলেটিক স্পোর্টস, 
বয়েজ ইউনিয়ন স্পোর্টস, শ্রীরামপুর, চু'চুড়া প্রভৃতি যায়গার বাঙালী 
প্রধান ম্পোর্টসের ৫০ গজ, ৭৫ গজ ও ১০* গজ দৌড়ে পূর্ণার প্রথম 
স্থান ছিল বাঁধা । তখনকার দিনের নামকরা এবং আভিজাত্যে ভরা! 
কালদীঘাট ম্পোর্টসে, বাঙালী মেয়ের যোগদানের অধিকার ছিল না। 
অর্থাৎ আযাংলে। ইগ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে মানের এত পার্থক্য ছিল 
যে বাঙালীর যোগ দেবার প্রশ্নই উঠতো না। পূর্ণা ঘোষই প্রথম 
বাঙালী মেয়ে যে আপন কৃতিত্বে দৌড়পটু আযাংলে। ইণ্ডিয়ানদের 
মধ্যেও নিজের যায়গা করে নিয়েছিল। পূর্ণাই প্রথম বাঙালী যার 
পায়ে সর্বপ্রথম উঠেছিল রানিং সু। 

১৪ নম্বর গোয়াবাগান স্টনীটের বিপিনবিহারী ঘোষের মেয়ে । 
তবে আযাথলেটিকসের ক্ষেত্রে পূর্ণী ঘোষকে নিজ হাতে গড়ে পিঠে 
মানুষ করেছেন জাতীয় যুব সঙ্ঞের প্রধান পরিচালক অনিল বিশ্বীস। 
হেদৌর সঙ্ব প্রাঙ্গনে প্রথম অন্ুশীলন | পরে প্রাঙ্গণের পেছনের 
রাস্তায়, শেষে গড়ের মাঠের গ্রীয়ার ক্লাবে দৌড়ের উন্নত শিক্ষা | 

তখনকার দিনে রাস্তায় এত গাড়ি ঘোড়া ছিল না। মান্থুষের 
ভিড়ও কম ছিল। স্মুতরাং সকালের দিকে স্কটিশ চার্চ কলেজের 
পশ্চিম আর হেদোর পূর্বদিকের এ রাস্তায় অন্নুশীলনের অসুবিধা 
থাকবার কথা নয়। ওখানকার অন্রুণীলনেই অনেকখানি পটু 
হয়েছিল পূর্ণ ঘোষ। পোক্ত হয়েছিল ময়দানের অন্ুশীলনে । 

দৌড় ছাড়া লাঠি খেলা, ছোরা খেলাতেও ভাল হাত ছিল পূর্ণা 
ঘোষের। তবে সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। ১৯৩৫-এর পরে গতিবেগও 
মন্থর হয়ে আসে । ফলে খেলাধূলা ছেড়ে পড়াশুনা নিয়ে মেতে ওঠে 
পৃর্ণা। ১৯৪০ সালে প্রবেশিকা পাস। ১৯৪৮-এ সংসার সমুদ্রে 
প্রবেশ । 
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পূর্ণী ঘোষ এখন পূর্ণা রায়চৌধুরী । খুলনা জেলার খলিসা- 
খালির অধীর কৃষ্ণ রায়চৌধুরীর সহধর্মিণী । বর্তমানে ৮ নম্বর 
রামতন্থু বন্থু লেনে নিজেদের বাড়ি। স্বামী মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং 
বিভাগের কর্মী । 

তিনটি মেয়ের জননী । তবে পূর্ণ রায়চৌধুরীর ছঃখ মেয়েদের 
কারোই খেলাধূলার দ্রিকে মন নেই। পিতৃকুল এবং শ্বশুর কুলেও 
খেলাধুলায় পরিচয় দেবার মত নাম কম। এক স্থুবীর ঘোষ ছাড়। 
আর কেউ খেলাধুলায় নাম করেনি । ওয়াটারপোলো খেলোয়াড় ও 
সীতারু সুবীর পুর্ণা রায়চৌধুরীর ছোট ভাই। 

খেলার মাঠ থেকে পূর্ণা ঘোষ হারিয়ে গেছে বহুদিন আগে। 
আর আযাথলেটিকসের আজকের অন্থুরাগীদের কাছে পূর্ণা রায়চৌধুরী 
একেবারেই অপরিচিত । 

খোজ পাচ্ছিলাম না আমিও । খোঁজখবর নিয়ে বাড়ির 
“লোকেশানের” একট আন্দাজ পেলাম । রামতন্ত্র বন্থ লেনের ৮ 
নম্বরের সামনে গিয়ে দেখি উচু ভিতের পর বড় বড় থামওয়াল! বাড়ি 
কিছুটা স্বাতন্ত্য নিয়ে দাড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাস! করে জানলাম এটাই 
পূর্ণ রায়চৌধুরীদের বাড়ি । 

খবর পেয়ে আভিজাত্য ভূলে ছুটে এলেন ছোট বেলায় মাঠে 
ছোটার মত আগ্রহ নিয়ে। স্পোর্টস সম্পর্কে আলোচনা আরম্ত 
হতেই ফিরে গেলেন স্বপ্ররজীন শিশু জীবনে । যেন হারানো 
দিন হাতে পেয়েছেন। কতরকমের প্রশ্ন। তারপর স্পোর্টস 
পরিচালকদের কুশল জিজ্ঞাসা | 

_-বলাই দা কেমন আছেন? আপনাদের বলাই চ্যাটাজি | 

_ভাঁল আছেন, এখনো আগের মত মন হাক্কা, তবে দেহ 
ভারী। আপনার সঙ্গে যে ছবি আছে তার সঙ্গে কোনই মিল 
নেই। 

_ ব্রজদা এখনো আনন্দবাজারে আছেন ? বড় ভালবাসতেন 
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আমাকে । আমার জন্য অনেক লিখেছেন, অনেক ছবি ছেপেছেন 
আনন্দবাজারে। 

__ব্রজদা আনন্দবাজারেই আছেন। তিনিই 'তো। আমাদের 
গুরু । সম্প্রতি পড়ে গিয়ে তার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। 

_-পরিতোষবাবু কেমন আছেন ? 

-_আর ইহলোকে নেই-_ 

--আচ্ছ। মোহনবাগানের জেকে দেব, যিনি রিভলবার ছুড়ে 
স্পোর্টসের স্টার্ট দিতেন ৭ 

_তিনিও জীবনের অপর পারে । 

-নকি আমেদ ? 

_পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, তারপর আর খবর 
পাইনি । 

_-আবু ইউসুফ ? 

__ক্যালকাঁট। পুলিসের আ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হয়েছিলেন । 
এখন হাইকোর্টের আাডভোকেট | 

বিশুদ। (বিশু বস্্র ) মারা গিয়েছেন সে খবর জানি । আচ্ছ? 
ফটৌগ্রাফারদের মধ্যে কে কে এখনো কাজ করছেন? কাঞ্চন 
মুখাজি, জে কে সান্যাল, বীরেন সিঃহ, মিঃ চাম্পাটি--এরা' সব 
কোথায়? এ ছবিটা চাম্পাটিবাবুর তোল।। আমাকে প্রেজেন্ট 
করেছিলেন। ওটা কাঞ্চনবাবুর, স্টেটসম্যানের হাট সাহেবও 
আমাদের অনেক ছবি তুলতেন, আর তুলতেন আযাডভান্সের ভুলে। 
সেন। 

_ বললাম কাঞ্চন মুখাজি বহুদিন আগে প্রোসেস ডিপার্টমেন্ট 
খুলেছেন। ভালই আছেন। ক্যামেরা এখনো জে কে স্তানালের 
সদা সঙ্গী। বীরেন দ! “নন্দাঘুন্টি' জয় করে “মানা” থেকে ফিরে 
এসেছেন । মিঃ চাম্পাটি আগের মত এখনো মিঃ প্যাকাটি। ফু 
দিলে উড়ে যান। হার্ট সাহেবের খবর জানি না। ভূলে! সেন 
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অনেকদিন আগে সংসারের মায়! কাটিয়েছেন। ছবি ভোলাই ছিল 
যার কাজ তার ছবি আজ কারো! মনে আকা। নেই। 

পূর্ণা রায়মৌধুরীর সঙ্গে স্পোর্টস সম্পর্কে আরও আলোচনার পর 
যখন বেরিয়ে এলাঁম, মনে হল পূর্ণ রায়চৌধুরীর ক্ষণিকের সুখস্বগ্ 
বুঝি ভেঙ্গে গেল। 
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মেকনপ সিস্‌*_ এর সেয়ে 


ব্যাডমিন্টন” । অভিধান 
খুলে অর্থ খুঁজতে গেলে 
পাওয়া যাবে-এক রকমের 
খেলা । যার উপকরণ নেট, 
ব্যাট, সাট্লকক। পাখীর 
পালক ও কর্ক দিয়ে তৈরী 
লম্বা ধরনের বল, ঠিক যেন 
একটি শিমুল ফুল । ব্যাটমিণ্টন 
নাম হলে তবু অর্থ খুঁজে 
পাওয়া যেত। কিন্তু ব্যাড- 
প্রীতি বস্থু (মিত্র) মিন্টন নাম হল কেন? 

প্রশ্নটি অনেকের মনেই খোচা মারে। 
অনেকদিন আগের কথা । বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের 
এক স্মারক পুস্তিকায় এক বিখ্যাত কার্টুনিস্টের আক একখানা 
ছবি চোখে পড়েছিল । ছবিখানির বিষয়বস্তু ঃ বাতাসের দোলায় 
শিমুল গাছ থেকে একটি ফুল ঝরে পড়েছে, মাটিতে পড়বার আগে 
একটি ছেলে একটু চওড়া কাঠ দিয়ে ফুলের গায়ে আঘাত করল, 
ফুল উঠল আবার উপরের দিকে | পড়বার মুখে ফুলের বৌটার ভারী 
দিকটা! ছিল নিচের দিকে, পাঁপড়ি উপরে $ উপরে উঠবার মুখে 
বৌটার দিকটা উপরের দিকে, পাপড়ি নিম্নমুখী ।" কৌতুহল বশে 
ছেলেটি ফুলের গায়ে আবার আঘাত করল, আবার ফুল উঠল উপরের 
দিকে। যতবারই আঘাত করে পাপড়িতে জীচ লাগে না, নিচের 
ভারী দিকটায় আঘাত লাগে আর ফুল বেশ গতি নিয়েই উপরে 
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ওঠে । বাঃ বেশ মজা! তো! তারপর ছুটি ছেলে গাছের কাণ্ডের 
সঙ্গে একটি দড়ি বাধল, দড়ির আর এক মুখ বাঁধল একটু দূরে 
একটি খু'টির সঙ্গে । ছু"দিকে ছু'জন দীড়িয়ে কাঠ দিয়ে শিমুল 
ফুল মারামারি করতে আরম্ভ করল, একবার ফুল এদিকে, একবার 
ওদিকে । 

এই চিত্র থেকে কাটুনিস্ট ব্যাডমিণ্টন খেলার উৎপত্তির আভাস 
দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? হয়তো সত্যি, 
হয়তো। সত্যি না । ব্যাডমিন্টন খেলার উৎপত্তির মূলে এ ধরনের 
উদ্ভাবনী মন অস্বীকার করাও যায় না! 

তবে ভারতবর্ষই যে ব্যাডমিন্টনের মাতৃভূমি সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই । খেলাধুলার গবেষণার মধ্য দিয়েই তা জানা গেছে। 
কিন্তু খেলাটিকে যারা রূপে রসে ভরে তুলেছেন তারা কিন্তু 
ভাঁরতবাসী নন। 

সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে পুনার অধিবাসীরা পাখির পাঁলকে 
তৈরী এই ধরণের একরকম বল ছোট ছোট ব্যাট দিয়ে পেটাপিটি 
করত। ইংরেজ সৈন্য-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মীরা খেলাঁটি দেখে 
খুব আকৃষ্ট হয়। প্পুনা গেমস” নাম দিয়ে ওখানেই তারা এ 
খেলার রেওয়াজ আরম্ত করে । ' ইংরেজ সৈন্যদের ছুটির ফাকে ফাকে 
খেলাটি সাগর পারে চালান হয়। ১৮৭৩ সালে “বোফার্টের ডিউক 
কিছু কিছু উচ্চপদস্থ সৈনিকের জন্য এক ভোজ সভার আয়োজন 
করেন। সেই সব সৈনিক ভোজে উপস্থিত হন যাদের কর্মক্ষেত্র 
ছিল ভারতবর্ষ | গ্রস্টারশায়ারে ডিউকের নিজের বাড়ির নাম ছিল 
ব্যাডমিণ্টন” | 'ব্যাডমিন্টনে" খানাপিনার পর সৈনিকরা পুন? থেকে 
শেখা পপুনা গেমস'-এর এক প্রদর্শনী দেখান । ডিউক নিজেও 
খেলায় খুব আকৃষ্ট হন। তারপর খেলাটি আস্তে আস্তে বেশ 
জনপ্রিয় হতে থাকে এবং খেলার নতুন নামকরণ হয় ব্যাডমিণ্টন। 

খেলাধুলায় মেয়েদের কথা লিখতে এ মুখবন্ধের খুব প্রয়োজন 
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ছিল না। প্রয়োজন এই জন্যে যে, যে ভারতবর্ষ ব্যাডমিণ্টনের 
মাতৃভূমি সেই ভারতবর্ষের মেয়েরা ব্যাডমিন্টন খেলায় অনেক 
পশ্চাতে । বাঙালী মেয়ের তে। কথাই নেই। ১৯৩৫ সাল থেকে 
ব্যাডমিণ্টনে মেয়েদের প্রতিযোগিতা আরন্ত হয়েছে । এর মধ্যে 
সর্বভারতীয় ভিত্তির খেলায় কোন বাঙালী মেয়ে বিজয়িনী হতে তে। 
পারেইনি, বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপেও এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিজয়িনী 
হয়েছে মাত্র ছু"টি মেয়ে। ১৯৪৫-৪৬ সালে গ্রীতি বন্তু, ১৯৫৫-৫৬ 
সালে মীর! দাস। মেয়েদের ভাবলস অর্থাৎ জুড়ির খেলাতেও 
সাফল্য ছুই জোড়ার বেশী নয়। ডাবলসে ১৯৪৬-৪৭ সালে বেঙ্গল 
চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন পূরবী ও কণা বন্ু, ১৯৫৪-৫৫ সালে মীর 
দাস ও নীলিম। ঘোষ । বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে আর সমস্ত বিজয়ীর 
সম্মান অবাঙালী ও আংলো ইপ্ডিয়ান মেয়ের । পার্ল গস, বেটি 
ক্যাচিক, মিসেস বোলাও্, ফিলিস কুক, শীল! ভার্মা, প্রেম পরাশর 
ডোরিন স্টিভেন্ন প্রভৃতি প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন । আযাংলে। ইও্ডিয়ানদের 
আধিপত্যের মধ্যে ফ্রক পরা বাঙালী মেয়ে শ্রীতি বস্থুর জর্বপ্রথম 
বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ শুধু বাঙালীর অযোগ্যতার অপবাদ দুর 
করেনি, বাঙলার ব্যাভমিন্টনের এক স্মরণীয় ঘটন। হিসেবেও নথীভুক্ত 
হয়ে আছে। | 

উচু ছাতওয়ালা হলঘর, স্কুল-কলেজ-হোস্টেলে ও ক্লাবের প্রাঙ্গণ 
আর বড়লোকের বাঁড়র বড় উঠোন--এই সমস্তই হচ্ছে কভার্ড 
কোর্টের অভাবে আমাদের দেশের ব্যাডমিণ্টন কোর্ট । এখানেই 
খেলার অন্তশীলন, এখানেই প্রতিযোগিতার আয়োজন । 

১৯৪৬ সালে বাগবাজার পশুপতি বস্তুর বাড়িতে বেঙ্গল 
চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। ফাইন্তাল খেলার দিন বেশ একটু 
সোরগোল। কেননা চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
একটি বাঙ্গালী মেয়ে এক শ্বেতাঙ্গিনীর প্রতিদ্বন্দিনী। বিখ্যাত 
ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সুনীল বসুর তখন উঠতি সুনাম, দেশজোড়া 
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নামভাক। মিকড ডাবলস ফাইন্তালে মেয়েটি সুনীলের সঙ্গী।, 
লেডিস ডাবলসের ফাইন্তালেও একই মেয়ে, পার্টনার তার ছোট 
'বোন। একদিকে ছোট্ট ছুই বাঙালী ছুহিতা, অপরদিকে শ্বেতাঙ্গিনী 
'মা ও কন্যা । গণ্যমান্য দর্শকের মধ্যে সভাপতির আসনে 
"উপবিষ্ট বর্ধমানের মহারাজা অধিরাজা, পুরস্কার বিতরণের 
জন্য তার পাশে উপবিষ্টা মহারাণী অধিরাণী। ছুই বোন প্রীতি 
ও নমিতা ঘখন ব্যাডমিণ্টনের র্যাকেট নিয়ে কোর্টে নামল 
তখন সবাই অবাঁক। একজনের বয়স এগারো বারো, একজনের 
নয় দশ । | 

দর্শকদের আনন্দের মধ্যে প্রীতি ফাইন্যালে স্টেট সেটে হারাল, 
ম্যাককরিকে । মিক্সড ডাবলসে স্থুনীল বন্থু ও প্রীতি বস্তু বিজয়িনী, 
হল মনোজ গুহ ও নমিতা বসুর বিরুদ্ধে। প্রীতি পেল ছিমুকুট 
ত্রিমুকুটও পাবার জন্তাবন! হয়েছিল, কিন্তু মা ও মেয়ে মিসেস ও 
মিস্‌ ম্যাককরির সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দিতা :করে গ্রীতি ও নমিতা 
হেরে যাওয়ায় সেট! আর হয়ে উঠল না। অভিজ্ঞতা ও বনুদশিতার 
কাছে ওরা হেরে গেল। তবুরাঁধ ভাঙ্গল। বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে 
প্রথম চ্যাম্পিয়ন হল একটি বাঙালী মেয়ে। 

উত্তর প্রদেশের আযাংলে। ইপ্ডিয়ান মেয়ে মিস ম্যাককরির বিরুদ্ধে 
প্রীতির খেলার স্মৃতি অনেকের মনে আকা! রয়েছে । মিস ম্যাককরি 
ছিলেন ব্যাডনিণ্টনের স্ুপটু মেয়ে। পরের বছর ইনি স্থায়ীভাবে 
বসবাস করার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান এবং সেখানকার 
চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন । 

প্রীতির কাছে ম্যাককরি স্টেট সেটে হেরে যাবে খেলার আগে 
একথা কেউ ভাবতেই পারেনি । বেঙ্গল চ্যাম্পিয়শিপের আগে 
শোভাবাজার রাজ বাড়ির ব্যামিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে 
ম্যাককরিই হারিয়েছিল প্রীতিকে । কিন্তু বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপের 
ফাইন্যালে প্রীতি চমতকার খেলেছিল। যেমন ছিল তার স্ম্যাশিং 
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তেমন প্লেসিং। চুল পদক্ষেপে সর্বত্র ঘোরাফেরা করে খেলে 
প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল । 

অবশ্য প্রীতির একটু সুবিধা হয়েছিল অন্য কারণে । সে ছিল 
ন্যাট। খেলোয়াড়। বাঁ হাতের খেলোয়াড়ের সুবিধা অনেক। 
সাধারণত তার মার চালিত হয় প্রতিপক্ষের বাদিকে আর প্রতিপক্ষের 
মারও আসে তার বাঁদিকে । প্রতিদ্ধন্দীকে সব সময় মনে রাখতে 
হয় তার প্রতিপক্ষ ন্যাটা! খেলোয়াড়। আক্রমণ ও প্রতি-আন্রমণের 
মধ্যে এইটুক মনে রেখে ঠিকভাবে স্টৌোক করা খুবই শক্ত। 

বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ ছাড়া প্রীতি বস্ত্র ছোট বড় অনেক 
প্রতিগোগিতার বিজয়িনী আর বিজয়িনী একধিকবার দাজি লিং-এর 
বিখ্যাত চাদমারী ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায়। কিন্তু বেঙ্গল 
চ্যাম্পিয়নশিপে একবারের বেশী খেলার স্যোগ ঘটেনি । কারণ 
ওর! ছিল দাজিলিং-এর স্থায়ী বাসিন্দা । 

দাজিলিং-এ বসবাসের ফলেই ব্যাডমিণ্টনে আসক্তি । ১৯৪৪ 
সালে দাজিলিং-এ খেলতে যান জর্জ লুইস, দেবীন্দার মোহন ও কর্তার 
সিং-_ভারতীয় ব্যাডমিণ্টনৈর সব উজ্জল নক্ষত্র। দাঁজিলিং-এ 
সেই যে ব্যাডমিণ্টনৈর জোয়ার আসে তার ধারা আজও অব্যাহত । 
আজও এখানকার প্রতিযোগিতায় নেপালী, বাঙালী ও ফিরিঙ্গী মিলে 
কুড়ি-বাইশটি মেয়ে অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু ক্রীড়াতীর্থ কলকাতায় 
পাঁচসাতটি মেয়ে পাওয়া ভার। 

অবশ্য দাজিলিং-এ ব্যাডমিন্টন আগে থেকেই জনপ্রিয় ছিল। 
বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে । প্রীতি বন্থু ও নমিত। বন্ুর মত 
পুরবী বন্থু, করবী বন্থু, কণা বসু প্রভৃতি ব্যাডমিণ্টনের খ্যাতনায়ী 
যারা সবাই দাঁজিলিং-এর মেয়ে । বন্থুদেরই জয়জয়াকার। এদিকে 
ছিলেন স্থুনীল বন্থু। 

ব্যাডমিণ্টনে বন্ুদের প্রাধান্তের কথায় একটি গল্প মনে পড়ছে । 

মেডিক্যাল কলেজের স্বনামধন্য এক ইউরোপীয় সার্জনের “বসব 
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পদবী সম্বন্ধে সুউচ্চ ধারণ ছিল। স্যার জগদীশ বস্তু, স্থৃভাষ বস্তু, 
শরৎ বস্থু, প্রভৃতির বস পদবীতে তার ছিল অসম্ভব মোহ। তাই 
মেডিক্যাল কলেজের কোন ছাত্র তার প্রশ্নের মনের মত উত্তর দিতে 
পারলে তিনি চীৎকার করে বলে উঠতেন--“তুমি কি কোন বন্থু 
পরিবারের ছেলে ? 

যখনকার কথা বলছি তখন ব্যাডমিণ্টনে কোন মেয়েকে ভাল 
খেলতে দেখলেও মনে হত ও বুঝি বসু পরিবারভুক্ত | 

দার্জিলিং-এর পর্দীমুক্ত আবহাওয়ায় এবং উদারপন্থী ও ক্রৌড়ান্ু- 
রাগী পিতার প্রশ্রয়ে গ্রী তিদের ব্যাডমিন্টনে অন্থুরাগ । 

দাঞ্জিলিং “লয়েড বোটানিক গার্ডেন”-এর প্রথম ভারতীয় 
“কিউরেটর রায়সাহেব এস এন বনু নিজে জীবনভোর ব্যাভমিণ্টন 
খেলেছেন। এখনো খেলার আলোচনায় তার অদম্য উৎসাহ । 
বোটানিক গার্ডেনের মধ্যেই ছিল তার খেলার কোর্ট । অবসর-প্রাপ্ত 
জীবনে গুড রোডে নিজের বাড়িতেও তিনি এক কোর্ট তৈরি করে 
বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খেলাধূল। আরম্ভ করেন। 

বাড়িটির নাম 'মেকনপ সিস্‌ (১7001407919 )- ছর্বোধ্য 
নাম। বোটানির কৃতী ছাত্র এবং স্যার জন এগ্ডারসন রক গার্ডেনের 
প্রতিষ্ঠাতা এস এন বসু, ধিনি সার! জীবনই গাছ, ফুল, লতা গুল্ের 
গবেষণা করেছেন। তিনি বাড়ির নামকরণ করেছেন বোটানির 
পরিভাষায় । “পপি' নামে একরকমের ফুল আছে । আট হাজার 
ফুট হাই “আলটিচিউডে” ছাড়া এ ফুল জন্মায় না| কিন্তু রায় সাহেব 
দার্জিলিংয়ের ৭ হাজার ফুট উচুতেও ফুল ফুটিয়ে কৃতিত্বের পারিচয় 
দিয়েছেন। আর সেই কৃতিত্বকে স্মরণীয় করবার উদ্দেশ্টেই পপির 
বোটানিক্যাল নাম “মকনপ.সিস্ঃ হয়েছে বাড়ির নাম। 

দুর্বোধ্য নাম দেখে পথচারীরা বাড়ির দিকে চেয়ে থাকতো । 
আর চেয়ে থাকতো শ্রীতিদের ব্যাডমিণ্টন খেলার দিকে । বাতিল 
বলে প্রথমে বোনে বোনে খেলা । পরে বাবার সঙ্গে রেওয়াজ । চার 
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বোনের মধ্যে তিনজনই খেলোয়াড় । প্রথম! রেণুকা, দ্বিতীয়! প্রীতি, 
তৃতীয়া নমিতা । 

গ্রীতি ও নমিতাকে পরে ব্যাডমিণ্টনে পটু করে তোলেন ওদের 
বেলতল। রোডের বাড়িতে ওদেরই সম্পকাঁয় ভাই বাঙলার প্রাক্তন 
চ্যাম্পিয়ন মনোজ গুহ । 

১৯৫১ সালে ভানকান ত্রাদার্সের কর্মী বিজলী মিত্রের সঙ্গে গ্রীতি 
পরিণয় স্বত্রে আবদ্ধ হন। বিয়ের আগে থেকেই খেলায় প্রায় ছেদ 
পড়েছিল। বিয়ের পর একেবারেই বিচ্ছেদ। শ্রীতি মিত্র এখন 
এক ছেলের মা। ১৯৬১ সালে প্রাইভেট পরীক্ষাথিনী হিসাবে আই 
এ পাশ করেছেন। বি এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন । 

বাঙলার ব্যাডমিণ্ট9নে প্রথম বাঙালী হিসাবে বিজয়িনী হয়ে 
গ্রীতি যেমন গতান্থুগতিকার বাঁধ ভেঙ্গেছেন তেমন ব্যাডমিণ্টন 
এসোসিয়েশনও তাকে দিয়েছে অনন্য সন্মান। প্রীতির 
চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের ১০ বছর পরে আর এক বাঙালী মেয়ে মীরা 
দাস যখন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করলেন তখন প্রীতির হাত থেকেই 
তাকে গ্রহণ করতে হল বিজয়িনীর পুরস্কার । 


১৩৬. 


দুঃসাহাপিকা 

দেখলেই মনে হবে তুলসী" 
তলায় প্রদীপ দিয়ে আসছেন। 
এখনই শশাখ বাজিয়ে সন্ধ্যা 
পড়তে বসবেন। অথচ উড়নচণ্ী 
মেয়ে, সার। ভারতে প্রোফেশনাল 
লাইসেন্সধারী একমাত্র বিমাঁন- 
চালিকা |, 

খেলাধুলায় মহিল প্রসঙ্গের 
মধ্যে একজন পেশাদার বিমান- 
চালিকাকে কেন ডেকে আনলাম 

দুর্বা বন্দোপাধ্যায় তার জন্য কিছু কৈফিয়ত দেওয়া 

প্রয়োজন । দ্বিচক্রযানের প্রতিযোগিতা অলিম্পিকের অস্তভূক্তি, 
মোটর-রেসিংও আন্তর্জাতিক স্পোর্টস হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু 
বিমানচালনার কোন প্রতিযোগিতা নেই। আর যদি থাকতোই, 
ট্যাক্সিডরীইভার আর মোটর রেস করিয়েতে অনেক তফাৎ, দ্বিতীয় 
জন স্পোর্টসম্যান, প্রথমজন নয়। 

তবুআমি.দাবি করবো আমার আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতের 
একমাত্র মহিল! পেশাদার বিমানচালিকা কুমারী দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় 
অনধিকার প্রবেশ করছেন না। খেলাধুলার যে মূল মনোভাব ঃ দেহ 
মনের সমধ্ধিত সঞ্চালন, প্রচলিত দৈনন্দিন জীবনের গণ্ভী এড়িয়ে এক 
সাজানে। রণক্ষেত্রের দৃশ্য. অথবা, অদৃষ্ঠ প্রতিদ্ন্থীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম; 
আর .কমবেগি..কিছু বিগদের. ঝুঁ ক্রি-+এ. লরই . আছে দুর্বা দেবীর 
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খেলাধূলা-_৯ 


বিমানচালনাপ্রধান জীবনে । বাঘ শিকারও খেলা, গেম, একেবারে 
বিগ গেম । বিমানচালন। বিগার গেম, প্রতিদিন বিমান চালাতে 
চালাতে হয়তো তাতে যন্ত্রের সাবলীলতা এসে যায়, যেমন বাঘ 
শিকারও সহজ হয়ে যায় অনেক বাঘ! বাঘ। শিকারীর বেলায়। 

বাঘ শিকারীর প্রাণ যায় বাঘের হাতে, সাপের ছোবলেই মরে 
ওঝা, বিমাঁনচালন। দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে যাঁওয়া সত্বেও বিমান- 
চালককে প্রাণ হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েই বাঁচতে হয়। আযাঙি জনসন, 
মিসেস পুটনাম প্রভৃতি বিমানচালনার ছুঃসাহসী বীর মেয়ে বিমানেই 
প্রাণ দিয়েছেন । বাঙালীদের মধ্যে বিমানচলনায় পথিকৃৎ যে বিনয় 
দাস তাকেও নিয়তি একই পরিণতিতে টেনে নিয়ে গিয়েছে । এমনিতে 
বিমানচালন। সখের মাথায় মন্দ লাগে না; কিন্তু আকাশস্থ নিরালন্ব 
বায়ুভর নিরাশ্রয় জীবনে ঝড়ঝঞ্চা মেঘ বাদল ছাড়াও বিপদের অস্ত 
নেই। চিলের ডানার ঝাপট্ট, ঘুড়ির স্থতোর জট, উঠতে নামতে গাছের 
ডালেই ঝুল থাকা, জনমানববিহীন ভয়াল কোন অঞ্চলে । এ 
খেলাই সত্যিকার খেলা-_-প্রাণ নিয়ে খেলা । শক্ত মাটির উপর বসে 
উপলব্ধি করাও জন্তব নয় যে, শূন্যের উপর অনেকগুলি মানুষের 
প্রাণের দায়িত্ব বহন করে অঙ্গুলি সঞ্চালনের সুঙ্্পতম নিয়ন্ত্রণে তাদের 
যথাসময়ে বাঞ্ছিত স্থানে নামিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কি গুরুভার। 

এ গুরুভার যারা ছুনিয়ায় বইছে, ভারতেও তাদের সংখ্যা নগণ্য 
লয়। তবু দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিকে একেবারে অনন্যা । সেদিক 
দিয়ে খেলাধূলার রাজ্যেই তার বিচরণ, কিন্তু তার মনে খেলা খেলা 
ভাব করে, হারি জিতি নাহি লাজ করার উপায় নেই। গন্তব্য পথে 
তাকে পৌছতেই হবে বহাল তবিয়তে, শুধু নিজের তবিয়ত 
সামলালেই চলবে না, “নিয়েছ যে মহাভার”। 
,, বিমানচালনা আযডতেঞ্চার, মস্ত বড় আযাডভে্র, শূন্যমার্গে 
স্পেস রকেটে পৃথিবী পরিক্রমার আগের পর্যায়। কিস্ত অল 
কোয়ায়েট অন্‌ দি ওয়েস্টার্ন আর্ট উপন্যালের ভূমিকায় লেখক রেমার্ক 
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যা বলেছিলেন, মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে যার জীবনযাত্রা মৃত্যু তার 
কাছে আযাডভেঞ্চার নয়। একবার ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে সেই 
খ্যাতির সুদে ও রোমন্থনে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব ; কিন্ত 
দিনের পর দিন এরোপ্লেন নিয়ে রুটিনমত আকাশে ওড়া, তার মধ্যে 
আযাডভেঞ্চারের স্বাদটুকুও লোপ পেয়ে যায়। এই দৈনন্দিন কর্মে 
প্রচারের চোখধাধানে দীপ্তি নেই, নেই উপস্থিত জনতার করতালি 
ও কলকঠ অভিনন্দন। সবার চোখের আড়ালে, উৎসাহ ও বাহবার 
'কোন প্রত্যাশা না' রেখে, উদ্বেলিত উত্তেজিত কণ্ঠের উৎসাহদান ও 
অভিনন্দন--কোন কিছু না পেয়েও যাকে আকাশে ওড়ার মত 
দুঃসাহসিক কাজ করতে হয় প্রতিদিনের ছক-বাঁধা রুটিন অনুযায়ী, 
জীবনের যে কোন ক্ষেত্রের “বীরচক্র” বিজয়ীর চেয়ে সে কম 
নয়। 

ূর্বা ব্যানার্জী আজ প্রায় চার বছর ধরে বিমানচালনার কাজ 
করছেন। আজও কিন্তু রাষ্ীয় বিমান পরিবহণ সংস্থা, ইণ্ডিয়ান 
গ্রয়ারলাইনস্‌ কর্পোরেশন তাকে চালকের কাজ দিতে অস্বীকার 
করেছে। এ প্রসঙ্গে লোকসভায় প্রশ্নের উত্তরে সরকারী মুখপাত্র 
জ[নিয়েছেন মেয়েদের হুবল হাতে অমন গুরু কর্মভার দেওয়া যায় না। 
তাই গভর্নমেন্ট পরিচালিত ইত্ডিয়ান এয়ারলাইনস্‌ কর্পোরেশনে 
চাকরী পাননি। এয়ারওয়েজ ইগ্ডিয়ার পাইলট দূর্বা ব্যাননাজী। 

যখন দূর্বা দেবীকে চাকরী না দেওয়া পার্লামেন্টে জোর গলায় 
সমর্থন করেছিলেন সরকার, সে সময়কার বে-সামরিক বিমান চলা- 
চলের মন্ত্রী জনাব হুমায়ুন কবির, পরে যেদিন শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় 
চালিত বিমানে আমবাড়িতে যান, সেদিন কবির সাহের বিস্ময়ে 
'একেবাবে বিমুট় হয়ে গিয়েছিলেন । 

কলকাতা ও জামসেদপুরের মধ্যে যে নিয়মিত সাভিসটি বর্তমানে 
আই এ সি নিয়ে নিয়েছে তা! শুরু করেছিল এয়ারওয়েজ ( ইন্ডিয়া ) 
এবং তার উদ্বোধনী ফ্লাইটে পাইলট ছিলেন দুর্ব। ব্যানাজ। 
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আজ পর্যস্ত প্রায় চার হাজার ঘণ্টা বিমানচালন। করেছেন তিনি 
এবং তাতে সাত লক্ষ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছে তাকে । : 

এই সাত লক্ষ মাইল বিমানচালনার ক্ষুদ্র ইতিহাসে কোনদিন 
কোন অবস্থাতেই তাকে বাধ্য হয়ে অস্থানে অসময়ে অবতরণ করতে 
হয়নি। বিপদ এসেছে । কিন্তু সর্বংসহ1 বন্ুন্ধরার দ্বিতীয় সংস্করণ যে 
নারীজাতি তার ধের্ষের সুনাম রক্ষা করে ধীর স্থির মস্তিষ্কে বরফের 
মত ঠণ্ড মাথায় বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছেন তিনি বহুবার । 

দাজিলিং থেকে চা বোঝাই বিমান নিয়ে আসবার সময় একবার 
সামনে পড়লো প্রকাণ্ড মেঘ। এড়িয়ে ঘুরে যেতে হলে যে পরিমাণ 
পেট্রল লাগবে তা নেই। কাজেই জেনেশুনেই সাহসে বুক বেঁধে 
মেঘ চিরে বেরিয়ে যাবার সংকল্ে স্পীড দিলেন । প্রবল ঝড় কাটিয়ে 
ঠিক চলে এলেন। দমদমে নেমে দেখ। গেল চায়ের বাক্সগুলে। সব 
ওলটপালট, সারাট। বিমানগহ্বর জুড়ে পুঞ্জীভূত চ1। 

বালি-র মেয়ে, এই হাওড়। জেলায় ওর আদি বাড়ি। পিতামহ 
কার্ধব্যপদেশে পাটনায় স্থায়ী হন। সেই পাঁটনায় ১৯৩০ সালে 
'দূর্বার জন্ম । পিতা! স্ুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মিলিটারী আাকাউণ্টস- 
এর ডেপুটি কণ্টোলার হিসাবে মীরাটে ছিলেন অনেক দিন। 
সেখানেই দুর্বার স্কুলজীবন অতিবাহিত হয়। আযামেরিকান . প্রভাবে 
সেই সৈন্তপ্রধান শহরে মেয়েদের স্কুলেও বেসবল ও বাস্ষেটবলই ছিল 
প্রচলিত খেল । - প্রচুর উৎসাহ ও অনবদ্য নৈপুণ্যে ওই খেলাগুলি 
খেলেছিল মেয়েটি । বহু প্রতিযোগিতায় জয়ীও হয়েছিল ওই স্কুলের 
দল। তারপর পাটনায় ফিরে আসা। সেখানেই ম্যাট্রিক পাস 
করে কলেজে পড়া । কিন্তু পাটনায় মেয়েদের খেলাধূলার সুযোগ 
সুবিধ! সত্বেও মেয়েদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যোগের অভাবে অন্য 
দিকে মন ফেরাতে হয় দূর্বা দেবীকে । গানবাজন। নাচগান আবৃত্তি 
অভিনয় ইত্যাদি তরুণীস্থলভ সব কিছুতেই তিনি কলেজ-জীবনে মহা! 
উৎসাহে অংশ গ্রহণ করেছেন । 
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-: ৯৯৫২.সালে বি এপাস করেন । পিতা। ছিলেন গণিতে বিশেষজ্ঞ 
মেয়েরও ছাত্রীজী্নে গণিতে উৎসাহ -ছিল প্রচুর ৷ -বিহার ফ্লাইং 
ক্লাবের শিক্ষানবিশ" গ্রহণের বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট. হয়ে. সেখানে নাম 
লেখালেন। এক ভাই বিহার ফ্লাইং ক্লাবে কাজ করতেন, তার 
সহযোগিতায় শিক্ষানবিস হিসেবে ভরতি হলেন। বাড়ির কেউ, 
বাবা-মা কেউই বাধা দিলেন নাঁ। 

কিন্তু বাধা এল বাইরে থেকে, প্রবল বাধা। বিহার ফ্লাইং ক্লাব 
জানালে মেডিকেল সার্টিফিকেট চাই। ছৃ'্টাকার ভাক্তীরিতেই 
হ'ত। কিন্তু খবরট। ওর জানা ছিল না, তাই চলে গেলেন সোজা 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে । সেখানকার ডাক্তার ব্যাপারট। 
জানতে পেরে এমন বস্তৃঁত। শুরু করলেন মেয়েদের উড়নচণ্ডী প্রবৃত্তিকে 
নিন্দে করে যে, কলেজের একগাদা ছাত্রের বিস্ষারিত দৃষ্টির সামনে 
লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল সেই]তরুণী বাঙালী 
মেয়েটির ৷ 

এত সত্বেও ডাক্তার চোখ খারাপের অপবাদ দিয়ে দিলেন। 
দর্বা দেবী ক্লাবের কতৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানাতে হুকুম হল দিল্লি 
মিলিটারী হাসপাতালের সার্টিফিকেট দাও । সে আর এক পরীক্ষা । 
দর্বারই মত নমনীয় একটি তরুণীকে মিলিটারী হাসপাতালে গিয়ে 
আর একবার বক্তৃতায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে হল। তবু সাফল্য 
শেষ পরধস্ত | 

অনেক কিছু শিখতে হয়েছে, আবহাওয়। তত্ব, রেডিও টেলিগ্রাফি, 
নেভিগেশান, : এরোমটিক্যাল ইঙ্জিনীক্ীরিং. .এয়ার-লেজিক্লেশান, 
ইনস্ট,মেন্ট রেটিং_-আরও কত.কি।: এখনো তিনি শিখছেন । 
বাইরে না দেখে শুধু ভিতরকার যন্ত্রপীতি নির্ভর করে দিক ও স্থান 
নির্ণয় করে চলা-নামার বিশেষ পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছেন 
কগমানে। 

চাকরির জন্য নয়, বড় ভালে। লাগে এমনি উড়ে বেড়াতে । 


১৪৪ 


সকালে হয়তে। আমবাড়ি, বিকেলে হয়তো মোহনবাড়ি, তারপর 
হয়তো ইম্ষল। মাসে প্রায় পনের দিন ওড়া,-ম্বাকী ছুটি । ঘরে 
থাকলে আড্ড, কি আযাডভেঞ্চারের বই পড়া । গানের দিকে ঝোক 
খুব, ক্ল্যাসিকালে। নিজের অগ্ুণীলনে পূর্ণতা লাভ হয়নি, তাই 
শোনার আগ্রহ খুব বেশী। 

সারা জীবনই পাইলটবৃত্তি করবেন এমন জেদ নেই কিছু, একটা! 
আাম্বিশন আছে আই এ সি-তে মেয়ে পাইলটদের জন্য রুদ্ধ দ্বার 
খুলে দেরার, শুধু উচ্চাকাঁজ্ষ। নয়, প্রবল প্রতিজ্ঞা, অমন হাঁসির 
ফোয়ারায়ও ওই একটি প্রসঙ্গে গান্তীর্ষের ছায়া পড়ে। 

নামে দূর্বা। চেহারায় বাঙলা দেশের মুত্তিমতী শ্যামলিমা, 
একজনের প্রসঙ্গে স্বর্গতা ইন্দির৷ দেবী যা বলেছিলেন, বাঙল। দেশের 
শ্যামলা মেয়ে দীর্ঘ তন্থু, কুর্চিত কেশদাম। এরোপ্লেন চালাবার 
সময়কার সেই জ্যাক ও ব্লাউজ কেমন যেন বেমানান ঠেকে ওই 
চেহারা ও চলাবলার সঙ্গে । তবু ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাইলট 
বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন ইতিমধ্যেই । একক জীবন । থাকেন 
গড়িয়াহাট রোডে সারদা সঙ্ঘ মহিল। নিবাসে অতি সাদাসিদে 
পরিবেশে । 

সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলাম--গগনবিহার তে। অনেক কর্লেন-_ 
এবার ঘর বাধুন।” ও কথ! নাকি কখনো ভাবেননি । কিন্তু কথাট। 
যদি একদিন প্রবল সমারোহে এসে মনের প্রাচীরে ধাক্কা মারে, তখন 
কি করবেন? 

আমার এই শেষ প্রশ্নের জবাবে স্বভাব-হাসির ফুলঝুরি ছুটিয়ে 
বললেন, “প্রাচীর যদি ভাঙে, ভাঁসবে। |” 
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পাণিহাটির স্পোর্টস-পটিয়দী 


ব্যক্তি বড়.ন! প্রতিষ্ঠান 
বড়? এর জবাবে হয়তো 
সবারই এক উত্তর-- প্রতিষ্ঠান 
বড়। | 
আবার নানা ব্যক্তির সং 
' এবং মহৎ কাজের উপরই যে 
প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং তার 
স্থায়িত্ব একথাও অস্বীকার কর! 
যায় না। 
সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠার 
কথাই ধরা যাক। আচার্য 
নমিতা ঘোষ কপালনী, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, 
চক্রবর্তা রাজাগোপালাচারী প্রভৃতি নেতা, বহুর সঙ্গে ধার ত্যাগে 
সেবায়, সাধনায় কর্মক্ষমতায় কংগ্রেসকে পরম শক্তিশালী হিসাবে গড়ে 
তুলেছিলেন তারা কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তবু 
কংগ্রেস- কংগ্রেস, দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রষন্তের পরিচালক । 
আবার এই সব দেশনায়ক কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও 
এখনো নেতা, সবার সম্মানের পাত্র। তাদের কর্মধারা এবং বক্তব্য 
দেশের সুনাগরিকের চিন্তার খোরাক। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য, 
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিচ্ছেদে ছুইয়েরই ক্ষতি। উভয়ের 
সম্পর্ক পারস্পরিক । 
খেলাধুলার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। সাধারণ 
খেলোয়াড় বড় ক্লাব মোহনবাগান বা! ইস্টবেঙ্ললে খেললে সে বড় 
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খেলোয়াড় । আবার বড় খোলোয়াড়ও বড় ক্লাব থেকে সরে এলে 
তার আদর কম। তাই বলে এ কথাও স্বীকার্য বড় বড় খেলোয়াড়ের 
ক্রীড়া-কীতিতেই মোহনবাগান_মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল-_ইস্ট- 
বেঙ্গল। অবশ্যই পরিচালকদের ক্লাব পরিচালনার কৃতিত্বের কথা 
বাদ ন! দিয়ে। 

আজ যে মেয়েটির জীবনী নিয়ে আলোচনা করছি সেই মেয়েটি 
এবং আর ছু'একটি মেয়ের জন্যই আযাথলেটিকস ক্ষেত্রে পানিহাটি 
স্পের্টিংয়ের পরিচিতি । আবার পানিহাটি স্পের্টিংই যে নমিতা! 
ঘোষকে স্পোর্টস-পটিয়সী করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে বিষয়েও 
কোন সন্দেহ নেই। এখানেও সম্পর্ক পার্পরিক। তবে আমার 
লেখার পাত্রী এবং পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের অন্তরালে আছেন আর 
এক ব্যক্তি । তিনি হচ্ছেন পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের অন্যতম পরিচালক 
গৌরীপ্রসাদ রায়। এই তিনের সংযোগে আাথলেটিকস ক্ষেত্রে বাঙ্ল। 
পেয়েছে এক কৃতী কন্যাকে । 

পানিহাটির স্পোর্টস পটিয়সী নমিতা! ঘোষের ঘরে আজ শ'ছুই 
পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র থরে থরে সাজানো । সোনার মেডেলের 
সংখ্যাই ২৫টি। আর এসব পুরক্কীর ও প্রশংসাপত্র নমিতা পেয়েছে 
ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল এবং 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রীদের হাত থেকে । কলকাতা, কটক, দিল্লি; 
বোম্বাই, জব্বলপুর, জলন্ধর, ত্রিবেন্দ্রাম প্রভৃতি যে সব জায়গায় জাতীয় 
আযাথলেটিকসের আসর বসেছে সেখানকার মাঠেই রয়েছে নমিতার 
পায়ের চিহ্ন । সর্বাভারতীয় স্পো্টসে বাঙলার'দশবাঁরের প্রতিনিধি । 
সর্বভারতীয় স্কুল স্পোর্টসেও সমপ্রতিনিধিত্ব । - সাতবারের ব্যক্তিগত 
চ্যাম্পিয়ন। দশ বছরের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের বড় অংশীদার । 

আরও আছে। ১৯৫৮ সাল থেকে ৮* মিটার -হার্ডলস রেসে 
নমিতা 'বাওলার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই.একটিমাত্র ইভেন্টে আজও বাঙালী 
মেয়ের প্রাধান্য অক্ষু্। 
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লং জাম্পেও নমিতার কৃতিত্ববাঙলী মেয়ের গর্ধের বিষয় । ১৯৬১ 
সালে কালীঘাট স্পোর্টসে নমিত! লাফিয়েছে ১৫ ফুট ১০ ইঞ্চি । আজ: 
পর্যস্ত কোন বাঙালী মেয়েই এতখানি লাফাতে পারেনি । লংজ্ঞাম্পে 
বাঙলার রেকর্ডের অধিকারিণী রেঞ্ার্স ক্লাবের গ্লোরিয়। প্রাউলিংয়ের 
লাফের দূরত্ব ১৫ ফুট ১১৪ ইঞ্চি, নমিতার চেয়ে মাত্র ১ ইঞ্চি 
বেশী । | 
এ ছাড়া পানিহাটি বালিক। বিদ্যালয়ের মেয়ে হিসাবে কত দ্কুল 
স্পোর্টসে নমিত। কৃতিত্বের সাক্ষর একেছে তার হিসাব নিকাশ 
নেই। : 
স্পোর্টসের পরিবেশের মধ্যে নমিতার ম্পোর্টসে হাতে খড়ি।. 
পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের ছোটদের বিভাগের নাম ছিল 'পানিহাটি 
বয়েজ স্পোর্টিং । নমিতাদের বাড়িতেই ছিল তার প্রধান কর্মকেন্দ্র। 
কাকা গৌরহরি দীস ঘোষ কর্ণধার । খেলা-পাগল মান্থুষ। খেলার 
মধ্য দিয়ে মানুষ গড়াই তার উদ্দেশ । উদ্দেশ্য কিছুট। সফল ন! 
হয়েছে, এমন নয়। তাঁর কাছ থেকেই প্রথম খেলা শিখে মোহন- 
বাগানের ফুটবল গোলকিপার সনৎ শেঠ, ইস্টার্ন রেলের রাইট 
আউট স্বরাজ ঘোষ ফুটবলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে । তার ছাত্র 
আরও অনেকে খেলেছে কলকাতার প্রথম ডিভিশন ক্লাবে । নমিতার 
মা জ্যোতির্ময়ী ঘোষেরও খেলাধুলার উপর একটা বিশেষ টান । 
বাড়িতে ক্লাব । ছেলেরা এসে হৈ-হুল্লোড করে, লাফালাফি দাপাদাপি 
করে। জ্যোতির্ময়ী দেবী শুধু "সহ্য করেন তাই নয়, হাসিমুখে 
উৎসাহ -দেন, পুকুর, থেকে মাছ ধরিয়ে এনে রেধে খাওয়ান। সে 
অবশ্য আগের কথা। পানিহাটি স্পোর্টিংয়ের শিশু বিভাগ এখন 
বড় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত এবং সেবার স্বীকৃতি হিসাবে নমিতার কাকা! 
এবং ম। ক্লাবের আজীবন সদস্ত | 

নমিতাদের বাঁড়ির সামনেই ছিল খেলার মাঠ। দিদিদের সঙ্গে 
ওখানেই প্রথম ও দৌড়োদৌড়ি শুরু করে । ১৯৫০ সালে গৌরী- 
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প্রসাদ রায় যখন ক্লাবের সম্পাদক হয়ে আসেন দিদির! তখন অন্দর- 
মহলে বন্দী । 

সেবার কালীঘাট স্পোর্টসে ন্যয় নজর কি 
একটা কারণে বাঙলার তখনকার শ্রেষ্ঠ আথলেট নীলিম! ঘোষ যোগ 
দেননি। গৌরীপ্রসাদ রায়ের এ দৃশ্য বড় চোখে লাগে। বাঙলার 
মাঠে স্পোর্টস অথচ একটিও বাঙালী মেয়ে নেই! তিনি ঠিক করলেন 
পানিহাটি' স্পোর্টিং থেকেই মেয়ে বের করবেন। জোর কদমে শিক্ষী। 
আরম্ত হল। 

কলকাতায় দৌড়নোর কথা৷ শুনেই নমিতার লিন 
তাও আবার মেমসাহেবদের সঙ্গে । তবু মা, দিদি ও কাকার 
উৎসাহ পেয়ে আর শিক্ষাগ্তরু গৌরীপ্রসাদের আশীর্বাদ নিয়ে ১৯৫২ 
সালে কালীঘাট স্পোর্টসে প্রথম নামল নমিতা খালি-পায়ে ফ্রক 
পরে। জঙ্গে ক্লাবের আরও একটি মেয়ে । নাম কমলা শ্রীমানী | 
এই ঘটনায় “উইমেনস স্পোটস ওয়াল” কাগজে লেখা হল £ 
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এই আগ্রহ এবং উৎসাহের ফলেই নমিতা আজ স্পোর্টসে 
স্বপ্রতিচিত। আগ্রহ এবং উৎসাহের চেয়েও বেশী ছিল নমিতার 
আস্তরিকতা। না হল্গে পানিহাটি স্পোর্টসে জীবনের প্রথম ব্যর্থতায় 
কেউ কেঁদে আকুল হয় ! 

আন্তরিকতা আবার . একতরফা নয়। একদিকে ছাত্রীর 
অপরদিকে শিক্ষকের । নমিতা চেয়েছে স্পোর্টসে পটু হতে, সবার 
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আগৈ এগিয়ে যেতে। গৌরীপ্রসাদ চেয়েছেন তাকে এগিয়ে দিত্তে। 
অবশ্য শুধু নমিতাই নয়, চিনা বাঁচি (রিদয় 
বেরিয়েছিল পানিহাঁটি স্পোর্টিং থেকে । 

' স্পোর্টসের উন্নত শিক্ষার জন্য যখন যার কাছ থেকে যেটুকু 
সাহায্য পেয়েছে সেটুকুই আকড়ে ধরে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে 
নমিতা । বিশ্বখ্যাত দৌড়কীর এমিল জ্যাটোপেক এসেছেন তার 
সহধনিণী অলিম্পিকের জ্যাভেলিন-চ্যাম্পিয়ন ডানা জ্যাটোপেকভার 
সঙ্গে। নমিতা যেটুকু পারে তাদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে । 
পোলভপ্ট চ্যাম্পিয়ন বব রিচার্ডের ক্লিনিকে নমিতা সদা হাঁজির, 
ডেকাথলন চ্যাম্পিয়ন বব ম্যাথিয়াসের সঙ্গে ছায়ার মত 
নমিতার কায়া। মাদ্রাজের ওয়াই এম সি এ কলেজ অব 
ফিজিক্যাল এডুকেশনের “কোচ” টি ডবলিউ আর্নন্ডের কোচিং 
ক্যাম্পে নমিতা যেন কচি মেয়ে। ক, খ থেকে সবই শেখার 
বাসনা । 

আর্নন্ড যাবার সময় নমিতার হাতে একখান! কাগজ গু'জে দিয়ে 
গেলেন । তাতে লেখা আছে £ 
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 শিক্ষাগুর গৌরীপ্রসাদ রায় জন্বন্ধে নমিতার নিজের কথা ঃ 
“জীবনে আজ যেটুকু সাফল্য লাভ করেছি তার সবটুকু কৃতিত্ব আমার 
শিক্ষার গৌরদার। আদর্শ আথলেট তৈরী করতে শিক্ষকের 
যেসব চারিত্রিক দৃঢ়তা, সংযম ও ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন তার এক 
অদ্ভুত সমন্বয় গৌরদা। সিনেমা না দেখা বা কম দেখা, ঠিক 
সময়ে খাওয়। দাওয়া করাঃ খেলার মাঠে কম কথ। বলা, সংসঙ্গ, 
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ধর্মে ভক্তি এসব সুশিক্ষা' তার কাছ থেকেই আমি পেয়েছি । : এবং 
একে আমি জীবনের পাথেয় বলেই মনে করি।” ৃ 

নমিতার বড় ভাই রমীপ্রসাদ ঘোষ ফুটবলে ২৪ পরগণা৷ জেল। 
বলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন । ছোড়দা শিবপ্রসাদ - ক্রিকেট-রমিক। 
বাব জয়গোপাল ঘোষের নেশ। তাসে ও ছিপ ফেলে মাছ শিকারে । 
রোজ সন্ধ্যার পর এক মাইল দূরে যান তাস খেলতে । কিন্ত 
যেদিন নমিতার স্পোর্টস থাকে সেদিন তার খবর না জেনে এক 
পাও এগোন না। 

আগেই বলেছি ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠান বড়। নমিতার কাছেও 
তাই। কলকাতার কয়েকটি ক্লাব নিজেদের দলে টানবার জন্য 
প্রলৌভনের টোপ ফেলেছে বহুবার। কিন্তু নমিতা পানিহাটি' 
স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেনি । 

গঙ্গার কুলে বাড়ি। সুতরাং সাতারে সাবলীলা' । ওটা সহজাত 
বিষ্া। এক সময় অক্রেশে গঙ্গা পার হয়েছে । তবে সীতারে 
প্রতিযোগিতা করেনি । খেলাধুলার অবসরে ঘরের কাজকর্ম আর 
ফুল গাছের পরিচর্যা করে নমিতার সময় কাটে । 
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টেবল টেনিসের ইভ, 


উনিশ কুড়ি বছর পেছনে 
ফিরতে গিয়ে মুশকিলে পড়েছি । 
সবাই যদি স্বল্পবাক হয়, তবে 
তাদের জীবনী লিখি কি করে? 

এককালের টেব্ল-টেনিস 
পটিয়সী অপ্িতা। দাস, বর্তমানে 
খ্যাতিমান টেব্ল টেনিস 
খোলোয়াড় কুমার ঘোষের জহ- 
'ধস্সিণী অপ্িতা ঘোষের সঙ্গে কথা'' 
বলতে গিয়ে দেখি নিজের ঢাকে 
কাঠি দিতে শ্ীঅপিতারও 

অপিতা দাস ( ঘোষ ) আপত্তি। মুখ খুলে যদি কেউ, 
কিছু না বলে তবে আমাদের কলম খোলে কিভাবে ? 

জীবনী লেখার উপকরণ ছুটি । প্রথম উপকরণ কিছু কিছু 
রেকর্ড বই, যাঁতে হারজিতের যোগ-বিয়োগের হদিস মেলে, কিন্তু 
মেলে না খেলোয়াড় জীবনের সামগ্রিক যোগফল | ওতে অনেক 
কিছুই লেখ। থাকে, থাকে ন। খেলার রূপ, রস ও রঙের ছবি । 

দ্বিতীয় উপকরণ স্মৃতি ও শ্রুতি । কিন্তু স্বৃতি ক্রমেই বিস্মৃতির' 
অন্তরালে চলে ষায়। শ্রুতির -হয় বিলুপ্ি। ক্রমেই ঝাপস৷ হয়ে 
আসে। | | 
: . অপিতা। 'দাস সে. যুগের মেয়ে, যে যুগে মেয়ের। খেলাধুলায় রেশী 
নামেনি।' আর একটু-বড়সড় ও ডাগরডোগর বাঙালী মেয়ের মাঠে 
নাম অনেকের কাছেই অপরাধ বা. বেয়াদদপি,বলে মনে হয়েছে । 
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কিন্তু অপিত। দাসর। অন্য আবহাওয়া ও অন্য পরিবেশে মানুষ । 
যে পরিবেশ মধ্যবিত্ত সমাজের ভ্রকুটির ধার ধারে না । তাই খেলা- 
ধূলায় সে যুগের বাঙালী মেয়েদের মধ্যে অপিতা। অনন্যা | 

আমি বলছি তৃতীয় দশকের শেষ এবং চতুর্থ দশকের প্রথম 
দিকের কথা । তখন ব্যাডমিণ্টনৈ তিনবার অপিতার কলেজ 
চ্যাম্পিয়নশিপ, বাঙলার টেব্ল টেনিসে তিনবার বিজয়িনীর সম্মান । 
আাংলো। ইত্ডিয়ান, পাশা, পাঞ্জাবী ও খাসিয়া মেয়েদের মধ্যে 
অদ্বিতীয়া, ভারত প্রাধান্ত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়া । হু'বার 
রানাসের অন্মান। এক অপিতা দাস ছাড়া জাতীয় টেবল টেনিসে 
আর কোন বাঙালী মেয়ে আজও এ সম্মানের অধিকারিণী হয়নি। 

অপিতা দাসের বাবা রজনীকান্ত দাস শিব ও সত্যের পুজারী | 
ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি । পরম শাস্তিবাদী পুরুষ । কোন 
কিছুর মধ্যেই তিনি দোষ দেখেন না। নিজে কোনদিন খেলাধুল! 
করেননি । তাই বলে ছেলেমেয়েরা খেলাধুল। করবে না? কোন- 
দিন ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় তিনি বাঁধা তো দেনইনি বরং উৎসাহ 
দিয়েছেন সব সময়। ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় আগ্রহের আর 
একট্টি কারণ। পিতৃকুল ও রসে বঞ্চিত হলেও মাতৃকুল সম্পদশালী । 
চার মামাই পাকাপোক্ত ফুটবল খেলোয়াড়। এর মধ্যে ছোট মাম 
প্রশান্ত বর্ধনের দেশ জোড়া নামভাক । লেফট আউট হিসাবে ধাকে 
শিবদাশ ভাহুড়ী, সামাদ ও নাইটের পরের পর্যায় ফেলা যায়। 
খেলার নেশ। বর্ধন পরিবার থেকে সংক্রামিত হয় দাস পরিবারে । 
ছ'ভাই ও পাঁচ বোন সবাই খেলাধুলায় মেতে ওঠে। 

অপিতা। দাসদের আদ্দিবাড়ি ময়মনসিং জেলার ভবখালী গ্রামে । 
কিন্তু গ্রামের বাড়ির সঙ্গে কোনদিন যোগাযোগ ঘটেনি। বাব! 
ছিলেন শিলং-এ আযাসিস্ট্যা্ট আকাউপ্টস অফিসার। জন্ম থেকে 
আট বছর পর্ধস্ত কেটেছে শিলং-এ । তারখর কলকাতায় ।. 

কল্যাণ আর অপি! পিঠেপিঠি তাইবৌন। দেড় বছরের 
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পার্থক্য । - ছু'জনই ভানপিঠে, খেলাধুলায় ছু'জনই বড় হতে চায়। 
কল্যাণ খেলে ক্লাবে । কিন্তু অপিতার সুযোগ কম। নিজেদের ও 
বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে ভাইবোন ও রন্ধুবান্ধবের সাথে শুধু খেলাধুলার 
ঘরোয়া অন্ুশীলন। দৌড় ঝাপ, সাইকেল, এমন কি ক্রিকেটও | 

সাইকেল চালনায় অপিতার আগ্রহের একটু কারণও ছিল। 
বাঙ্গলার বিখ্যাত সাইকেল চালক বিমল মুখাজি, যিনি দীর্ঘ দশ বছর 
ধরে সাইকেলে বিশ্ব পরিক্রম। করে ফিরে এসেছেন তিনি অপিতার 
এক ভগ্নিপতি । অপিতা দাসের ছোট বোনের স্বামী মোহনবাগানের 
এ দেবও (কানি দেব ) চৌকস খেলোয়াড় । ফুটবল, হকি, ক্রিকেট 
তিনটি খেলাতেই মোহনবাগান ক্লাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। 
কিন্তু অপিতার সঙ্গে এ দেবের সম্পর্ক অনেক পরেধ ছোট 
বোনের সঙ্গে কানির' বিয়ের অনেক আগে ক্রীড়। ক্ষেত্রে অপ্রিতার 
খ্যাতি। 

অপিতা দাস যখন লরেটোর ছাত্রী তখনও খেলাধুলায় তার নাম 
নেই। আশুতোষ কলেজে ভি হবার পর প্রথম বছরের ম্পো্টসে 
ভার কৃতিত্বের প্রথম পরিচয়। কয়েকটি দৌড়ে সাফাল্যের পর 
যে পয়েন্ট হ'ল তাতে “ইন্তিতিজুয়াল? চ্যাম্পিয়নশিপ প্রায় হাতের 
মুঠোয়, বাকী মাত্র ছুই তিনটি পয়েপ্ট। এমন সময় বর্শ। নিক্ষেপে, 
অপিতা৷ হলেন ফাস্ট”। চ্যাম্পিয়নশিপ আর যায় কোথায়? 
"কিন্তু ইপ্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়নশিপ পেলেন না৷ অপিত। দাস। 
কারণ বিচারকদের সিদ্ধান্তে তার জ্যাভেলিন থে “নো! থেন' হয়ে 
গেল। সার্কেল থেকে পা গেল একটু বেরিয়ে। তাযাক। যা! 
পেলেন তাতেই সন্তুষ্ট । . 
ছোড়া কল্যাণ দাস তখন মোহনবাগান ক্লাবের দ্বিতীয় টিমের 
হকি ও ক্রিকেট খেলোয়াড় । বাঁড়িতে সব সময় খেলার আলোচনা | 
পিতা দাসও আস্তে আস্তে নাম কিনছেন । লাহাদের লাল বাড়িতে 
কি একটা ব্যাড মিপ্বন প্রতিযোগিতায় অপিভা যোগ দিলেন প্রথম 
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বাঙালী মেয়ে হিসাবে । ব্যাডমিণ্টনে পর পর তিন বছর পেলেন 
কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ । টান এলো টেব্ল টেনিসেও। কিন্তু 
উপকরণের অভাব। ব্যাট-বল জোগাড় কর কষ্ট নয়, কিন্ত কোথায় 
টেবিল? কোথায় বড় হল ঘর ? 

ইচ্ছে থাকলে কোন বাধাই যে বাধ! নয় তার প্রমাণ দিলেন 
অপ্রিতা ৷ বাড়িতে ডাইনিং টেবিলে খেলা আরম্ভ করে। নেট নেই। 
তাতে ক্ষতি কি? পড়ার বইই সই। আড়াআডিভাবে টেবিলের 
মাঝখানে বই সাজিয়ে নেটের প্রয়োজন মেটানো হল। ভাই- 
বোনদের সঙ্গে চলল খেল।। কি একটা? ছুটি উপভোগ করতে ওর৷ 
সপরিবারে কুমিল্লা গেলেন। সেখানে টেবল টেনিসের এক প্রতি- 
যোগিতার ব্যবস্থা হল। ডাইনিং টেবিলের বদলে উচু তক্তপোষ 
জোগাড় হল, নেটের বদলে বই ঠিকই রইল । অপিত। দাস ছেলে- 
মেয়ে সকলকে হারিয়ে হলেন বিজয়িনী । সবাই বলল-_-“তোর তো 
চমতকার মারের হাত, টেব্ল টেনিসে নাম দিস না কেন ?” 

ওখান থেকে প্রতিযোগিতা খেলার অন্কুপ্রেরণা । কলকাতায় 
এসে বড় প্রতিযোগিতায় আনাগোনা । ১৯৪০ সালে যেবার 
আশুতোষ কলেজ থেকে অপ্িতা বি এ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে এলেন, 
সেবারই ফাইনালে আর এক বাঙালী মেয়ে রমল। নাগকে হারিয়ে 
পেলেন টেবল টেনিসের বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ! কলেজের খেলা" 
ধুলায় ছেদ পড়ল, কিন্তু সামনে খোল! রইল বিশাল ভারতের বিস্তীর্ণ 
ক্রীড়াক্ষেত্র। ওই বছরই মাদ্রাজে জাতীয় টেবল টেনিসে প্রতি- 
নিধিত্ব করবার জন্ বাঁওল। দলে তাঁর ডাক পড়ল। ফাইন্যালে উঠে 
বোন্বের পাশা মেয়ে পেরিন ম্যাডানের কাছে হারলেন পাঁচ সেটের 
খেলায়। খুবই ভাল খেলেছিলেন অপিতা দাস। পঞ্চম সেটে 
তিনি প্রায় জেতার মুখে । শুধু টেবিলে বল রাখলে পরের তুলে 
তিনি জিতে জান, কিন্তু মারতে গিয়ে তাকে হারতে হল ।. দর্শক 
চোখের কষ্টদায়ক মন্থর খেল! তার স্বাভাঁববিরুদ্ধ | . এরপর ছু'বার 
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বোম্বেতে, একবার করে মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ ও কলকাতায় অপ্রিতা 
দাস জাতীয় টেব্ল টেনিসে বাঙ্গলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 
১৯৪৫-৪৬ সাল অপ্িত। দাসের গর্বের বছর। প্রতিভাদীপ্ত 
খেলোয়াড় জীবনে এ বছর তিনি ছিলেন গৌরবের উচ্চ শিখরে ! 
ফাইন্যালে পাঞ্জাবের পোক্ত খেলোয়াড় কুমারী হীর! ঠাকুরকে হারিয়ে 
মেয়েদের মধ্যে তিনি পেলেন বাঙ্গলার চ্যাম্পিয়নশিপ, পুরুষদের 
বিভাগে তার ভাবী স্বামী কুমার ঘোষ। ছু'জনের দ্বেত খেলায় 
অর্থাৎ মিক্সড ডাবলসেও বিজয়ীর সম্মান। ছু"'জনের মাথায় তিনটি 
মুকুট । অপিতা দাস শেষবার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন 
১৯৪৭-৪৮ সালে ফাইন্যালে গ্লোরিয়। গ্রীনকে হারিয়ে । 
কুমার ঘোষ ও অপিত। দাস বাঙ্গলার টেব্ল টেনিসের “আদম” 
ও “ইভ” । যখনকার কথ। বলছি কুমার তখন টেবল টেনিসের 
নবকুমার, আর অপিত। রূপ কুমারী । ছু'জনের যেমন রূপ তেমন 
গুণ। হকির ধ্যানঠাদ আর টেবল টেনিসের বার্ণার বিশ্বে জুড়ি 
নেই । কিন্তু কুমারের ব্যাক হ্যাণ্ডে দেখেছি বার্ণার প্রতিভা । সে 
এক অপুৰ মার, যা সাধনা করেও আয়ন্ব করা যায় না । “আঁপনাতে 
আপনি বিকশি' সে মারের অপরূপ রূপ স্থপ্ি। সবুর মধ্যেই 
ক্লাসিক 'টাচ। 
ক্লাসিকের পুজারী ছিলেন অপিতাও । ওপার থেকে বল ম আসবে; 
এপার থেকে কোনভাবে সে বল ফিরিয়ে দেব-_-অপিতা, এমন 
খেলাকে কোনদ্দিন প্রশ্রয় দেননি । .তার কোমল হাতে শক্ত, মার 
ছিল। ব্যাক হ্যাণ্ড ফ্রিক' এবং ছুদিকের চপ ডিফেন্সিভ' মারে 
তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় । টেবল টেনিসের বিজ্ঞানম্মত, নানা স্টোক্ের 
মধ্যে ছুটিই কঠিন স্ট্রোক। পুরুষ খেলোয়াড়ের পক্ষেও আয়ত্ব 
করা শক্ত । কিন্তু মেয়ে হয়েও এ মার আয়ত্বের জন্য. অপিতাকে 
বেশী মেহনত করতে হয়নি । এটা ছিল তার খেলার স্বভাবধর্ম | . 
ক্লাসিক খেলার কদর জানতেন কুমার ঘোষ এবং ছু'জনের চোখে 
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খেলাধুলা--১* 


ছিল ছু'জনের খেলার মোহ। ছু'জনই ছু'জনের ভক্ত, খেলার 
সমজদার। অস্তরঙ্গতার ফলে প্রথমে খেলার পার্টনার, পরে পার্টনার 
জীবনের । 

অপিতা দাসের শখ ছিল পাইলট হবেন। ছোড়দা কল্যাণ দাস 
এয়ার ফোর্সে চাকরী নেবার সময় কানে কানে সে কথা বলেও 
গিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় এলহাঁবাদে এয়ারক্র্যাসে ফ্লাইট 
লেফট্যান্তাণ্ট কল্যাঁণ দাস ইহলোক ত্যাগ করায় অপিতার আশা পূর্ণ 
হয়নি। বি এ পাশ করার পর গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ফিজিক্যাল 
এডুকেশন থেকে তিনি ডিপ্লোমা নিয়ে কিছুদিনের জন্য স্কটিশ 
চার্চ কলেজের ফিজিক্যাল ইনস্টাকট্রেস হন। এখন হিন্দী হাইস্কুলের 
ফিজিক্যাল ইনস্টীকট্রেস। মাঝে কিছুদিন স্বামীর সঙ্গে বিলেত ঘুরে 
এসেছেন । শাঁড়ি পরে ছু”একটি ম্যাচও খেলেছেন ওখানে । 

সে এক মজার ঘটনা । বামিংহাম চ্যাম্পিয়নশিপে কুমার ঘোষ 
খেলতে ইচ্ছক । কিন্তু বামিংহামের সেক্রেটারী বিলেতের খ্যাতনায়ী 
টেনিস ও টেব্ল টেনিস খেলোয়াড় আযান হেডেনের বাবা এড্রিয়ান 
হেডেন ভারতীয় সম্পর্কে উন্নাসিক । তিনি কালে। আদমীকে পাত্তা 
দিতে চান না, যদিও কুমার বা অপিতার গায়ের রং কালো নয়। শেষ 
পর্যস্ত বাধার বাঁধ ভেঙ্গে কুমার যখন ওখানকার চ্যাম্পিয়ন হলেন 
তখন আদরের বহর দেখে কে? খেল! দেখে সবাই পাগল । যখন 
শুনলো অপিতাঁও খেলতে জানেন তখন আব্দার হল “আমরা শাড়ি 
পরা অবস্থায় খেল। দেখতে চাই |, খেলা তখন অপিতার পড়ে গেছে, 
তবু অন্থুরোধ রেখেছিলেন অপিতা। শাড়ি পরে খেলে বাহবাও 
পেয়েছিলেন বিলেতের টেব্ল টেনিস সমজদারদের | 

কুমার ও অপিতা। ঘোষের বুক জুড়ে আছে একমাত্র মেয়ে 
অনুরাধা । বয়স ১০ বছর। লরেটোর ছাত্রী। কেবল সীতার 
শিখছে । অন্য কোন খেলাধুলা! এখনো আরম্ভ করেনি । 
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জল অনুরাগিনী অনুরাধা 


7: ছ'বছরের ছোট-বড় ভাই- 
"৭ বোন প্রবুদ্ধ আর অনুরাধা! । 
গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল 
থেকে প্রবুদ্ধ স্পোর্টসের প্রাইজ 
নিয়ে আসে, অনুরাধা শুকনে! 
1 মুখে ঘরে ফেরে। মনে ওর 
এষ্ু-.1 বড় কষ্ট। ছু'বছরের ছোট 
ই হয়েও প্রবুদ্ধ কেমন চটপট 
এগিয়ে যাচ্ছে খেলাধুলায়, 
আর ও কিছু করতে পারছে 
না। অধচ খেলাধুলা! করার 

অনুরাধা গুহঠাকুরতা জন্য সবসময়ই ওর মন কীদে। 
মার কাছে মামা-মাসি বাব! কাকার খেলধূলার গল্প শুনে মন 
আরও খারাপ হয়ে যায়। কলেজের মাঠে দৌড় ঝাপে মাসিরা 
নাম কিনেছিলেন। ঘরে স্পোর্সের প্রাইজ আছে থরে থরে 
সাজানো । কাকাদের কত গল্প । প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় 
ছোট কাকা প্রবীর গুহঠাকুরতার দৌড়ের রেকর্ড কলেজ ম্পোর্টসের 
রেকর্ডের খাতায় বহুদিন ধরে বড় অক্ষরে লেখা ছিল। ছোট 
মাম! ছ্যুতীশ সরকার ক্যালকাটা ইউনিভাসিটির রোয়িং ক্যাপ্টেন। 
রোয়িংয়ের ডোরাকাটা জামা পরে যখন রোয়িং করে কি স্থন্দর 
দ্রেখায়। ইউনিভাপিটির “বু পরে কি চমৎকার ছবি তুলেছে। 
স্পোর্টসের পোশাক পরা মামাদের ছবির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে 
চেয়ে থাকে অন্ধুরাধা । 
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বাবার কলেজ-জীবনের ছবির পাশে দাড়িয়ে নিজেকে মেলাতে 
চেষ্টা করে। বাব প্রতিভূ গুহঠাকুরতা স্পোর্টসে অবশ্য খুব 
সুপ্রতিষ্ঠিত নন। তবু যৌবনে নিয়মিত খেলাধুলা করেছেন। হকি 
খেলেছেন টাউন ক্লাবে, টেনিস যাদবপুর কলেজের ছাত্র-জীবনে | 
মাতৃকুল ও পিতৃকুলের স্পো্টস-গ্ীতির কিছুট। পরিচয় রয়েছে 
প্রতিভ গুহঠাকুরতার পুত্র প্রবুদ্ধের মধ্যে । কিন্তু মেয়ে অনুরাধা 
ব্যতিক্রন। 

কেন ব্যতিক্রম ? না, বড় রোগ! মেয়ে । অস্ত বিস্তখ কিছু 
নেই। কিন্তু অপটু দেহ আর অপূর্ণ অবয়ব খেলাধুলা করার পথে 
প্রধান অন্তরায় । এজন্য মার মনেও দুঃখ কম নয়। ছুটি ছেলে- 
মেয়ের মধ্যে একটি মুখভার করে বসে থাকে, ভাইয়ের সাথে সমান 
তালে পা ফেলে চলতে পারে না। এতে মার মনেও শাস্তি নেই।! 

ওদের জন্য, হ্যা ওদের জন্যই ম] কৃষ্ণ। গুহঠাকুরতার ঢাকুরিয়া 
লেকের এগ্ডারসন ক্লাবে ভি হওয়া । যে ক্লাবের আর এক নাম 
ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি । অবশ্য সাতার শেখার শখ কৃষ্ণা। 
গুহঠাকুরতার নিজেরও ছিল। কিন্ত প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্য 
ছিল ক্লাবের পারিপাশ্বিকতার মধ্যে খোল। মাঠের খেলাধুলায় ছেলে- 
মেয়ের শরীর সুপটু করে তোলা । খেলাধুলায় ভাই-রোনেরও 
অসম্ভব. অনুরাগ । কিন্তু অন্রাধার জলে বড় ভয়। এ অগাধ 
কালে। জলে তার অজানা আশঙ্কা । 

মা সাতার কাটেন। প্রবুদ্ধ ডাইভ করে, অনুরাধা ক্লাব চত্বরে 
ছুটোছুটি করে দিন কাটায়। দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে । 
লেকের খোলা হাওয়ায় অন্ুরাধার দেহে আসে লাবণ্যের আভা । 
ছুটোছুটিতে শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। দেহকে আর অপটু বলে মনে 
হয় না। তার মধ্যে যেন তেজের ছাপ, শক্তির দীপ্তি । 

“***নদী-মাতৃক বাংলার মেয়ে তুমি। জলকে ভয় কেন?” 
বলেন ইপ্ডিয়ান লাইফ মেভিং সোসাইটির সীতারের “কাঁচ” নলিন, 
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মালিক। স্বদেশে খ্যাত অলিম্পিক প্রত্যাগত ভারতীয় সণতাঁরু 
অন্থরাধাকে আশ্বাস দেন_-“আমি তোমাকে সাঁতারে স্ু-পটু করে 
তুলব, ওই ওদের মত কেমন সুন্দরভাবে জলের বুকে ভেসে বেড়াবে, 
কম্পিটিশনে নেমে প্রাইজ পাবে, পাবে কত সম্মান ।, 

শিশুমনের রডীন কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিলন ঘটে । মন থেকে 
শহ্কা চলে যায়। স্বপ্নে রাঙ্গা অধ্যায়ের আশায় লেকের বুকে ঝাপিয়ে 
পড়ে অনুরাধা । যে জলে ছিল তার সবচেয়ে বেশি ভয় সেই 
জলকেই সে আস্তে আস্তে ভালবাসতে আরম্ভ করে। অনুরাধা যেন 
নতুন জীবনের সন্ধান পায়। এট ১৯৫৪ সালেব কথা। অন্ুরাধার 
বয়স তখন দশ কি এগারো । 

অল্পদিনের কোচিংয়েই ফল দেখ! গেল। ফ্রি স্টাইল, ব্যাক 
স্টোক এবং ত্রেস্ট স্টোক তিনটি বিষয়েই বেশ সাতার কাটতে আন্ত 
করল অন্থুরাধা । তবে ব্যাক স্টোকেই যেন স্বাচ্ছন্দ্য বেশি । নলিন 
মালিক বললেন--“তামার মধ্যে জন্মগত প্রতিভ। রয়েছে, বেশি কষ্ট 
করতে হবে না আমাকে 1 এ বছরেই হেদোয় 'জুভেনাইল? ওয়াটার 
স্পোটসের ব্যাক ও ব্রেস্ট স্টোকে অন্থুরাধার নাম দিয়ে দিলেন নলিন 
মালিক । ব্যাকে অনুরাধা হল থার্ড, ব্রেস্টে কিভাবে ফাস্টহয়েছিল 
অনুরাধা আজও জানে নাঁ। জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতায় এই 
অভাবনীয় সাফল্য অন্নুরাধার মনে এনে দিল আরও এগিয়ে যাবার 
সংকল্প । ন্তাশানাল সুইমিং আযসোসিয়েশনের সাতার প্রতি- 
যোগিতায় আরতি সাহা, আরতি শেঠ ও কল্যাণী বন্দু প্রভৃতি নাম 
কর! সাতার পটিয়সীদের সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করে একশ মিটার বুক 
সাঁতারে ও হল দ্বিতীয়, আরতি সাহা প্রথম । 

তারপর ছোট বড় অনেক প্রতিযোগিতা থেকে অনেক পুরস্কার ওর 
হাতে এল। বেশির ভাগ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের এবং সবই ব্রেস্ট 
স্টোকের। কিন্তু ওতে ওর মন ভরে না। ও চায় সখতারে যারা 
প্রধান তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করে প্রথম স্থানের অধিকারিণী হতে । 
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ব্রেস্ট স্টোকে বেশ একটু নাম হল অন্ুরাধার। এত্রেস্ট টানার 
ভঙ্গিও চমতকার । শুধু মাথাটা! থাকবে জলের উপরে, হাত-পা 
সবই জলের নীচে । হাত দিয়ে জল টেনে আর পা দিয়ে জল ঠেলে 
দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সমান গতিতে জলের উপর সারসের সীতার 
কাটার মত! কিন্বা বলা যায় ডান! মেল! পাখীর স্বচ্ছ গতির মত 
পাখীর ডানার ছটফটানি চোখে পড়ে না অথচ শুন্যের বুকে পাখা 
কেমন সুন্দর গতিশীল। ব্রেস্ট স্টোকের সীতারুর হাত পায়ের 
কাজও চোখে দেখা যায় না। জলের নীচে হাত পায়ের কার্ধকারণে 
দেহ এগিয়ে চলে স্বচ্ছ গতিতে । সীতারের যতরকমের প্রক্রিয়া 
আছে তার মধ্যে ব্রেস্ট স্টোক দর্শক চোখের তৃপ্তিদায়ক দৃশ্য । 
জলের বুকে কল্লোলহীন নৈঃশব্দের সুষমামণ্ডিত সাতার। রমণীর 
ক্ষেত্রে আরও রমণীয়। আলো! ঝলমল পুকুরে সীতার কাটার সময় 
যেন সচল জল-পরী ৷ 

১৯৫৫-৫৬ সালে ছু"'ব্ছর ধরে অন্ুরাধাকে অল্পের মধ্যে সন্তুষ্ট 
থাকতে হল। অর্থাৎ পুরোবতিনীদের পশ্চাদ্ধাবন করেও পেছনে 
ফেলতে পারল না। তবু মেয়েদের সাতারে অনুরাধা অন্যতম 
আকর্ণ। এর মধ্যে “আজাদ হিন্দ বাগে” অল ইণ্ডিয়া সিলেকশন 
ট্রায়ালে একবার আরতি, সন্ধ্যা, কল্যাণী, ডলি নাজির প্রভৃতি 
সীতারের স্বনামধন্যাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্ৰিতা' করে ও খুবই আনন্দ পেল 
যদিও একশ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে চতুর্থ স্থান। ১৯৫৭ সালের সমস্ত 
মরস্থমটাই ইনফ্রুয়েঞ্ায় কেটে গেল। সীতার কাট! হল না। বেশ 
মুষড়ে পড়ল অন্থুরাধা । 

মুষড়ে পড়ার অবশ্য আরো কারণ ছিল। সীতারক্ষেত্রের শিকড় 
আটা অন্তঘ্বন্দে ওর সীাতার-জীবনের উপর সমাপ্তির কালোছায়। 
পড়বার উপক্রম হল। এই সময়ে ইগ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির 
জয়েণ্ট সেক্রেটারী অনিল দাশগুপ্ত এগিয়ে এসে অভয় দিলেন। 
সেন্টাল সুইমিং ক্লাবের কোচ এস পি গোস্বামীর হাতে এবার শিক্ষার 
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ভার পড়ল। সীাতারের বিজ্ঞ শিক্ষক শাস্তি পাল ওকে উৎসাহ 
দিয়ে ভুলত্রুটি শুধরে দিতে লাগলেন, বলহরি পালের তত্বাবধানে 
আরম্ত হল জোর অন্ুশীলন। নতুন উৎসাহ, নতুন প্রেরণায় অন্থুরাধ! 
সাতার কাটতে আরম্ভ করল । 

১৯৫৮ সালই অন্থু্রাধার সীতার-জীবনের গর্বের বছর । দিল্লির 
জাতীয় সাঁতারে বাঙলার প্রতিনিধি নির্বাচনের ট্রায়ালে অনুরাধা একশ 
মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে শুধু প্রথম স্থানই দখল করল না রাজ্য রেকর্ডও 
প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। বিশেষজ্ঞরা বললেন, আর 
একটু অনুশীলন করলেই এর রেকর্ড আটকায় কে? সীতারে প্রভূত 
উন্নতির পরিচয় পেয়ে জাতীয় সীতারে ওকে বাঙলার মেয়ে টিমের 
অধিনায়িক। করা হল। দিল্লিতে জাতীয় সীতারের একশ মিটার 
ব্রেস্ট স্টোকে মাত্র '৩ সেকেণ্ডের জন্য অন্থুরাধ। ডলী নাজিরের জাতীয় 
রেকর্ড ভাঙ্গতে পারল না । ডলীর রেকর্ড ছিল ১ মিনিট ৩৮ সেকেগ ; 
অন্ুরাধ। করল ১ মিনিট ৩৮৩ সেকেও। 

কিন্ত দিল্লী থেকে ফিরে এসে পর পর ছুটি স্পোর্টসে জাতীয় ও 
রাজ্য রেকর্ডকে ম্লান করে অনুরাধা অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারিণী 
হল। প্রথমে ম্লান হল ডলী নাজিরের জাতীয় রেকর্ড । স্টেট. 
চ্যাম্পিয়নশিপে অনুরাধা করল ১ মিনিট ৩৭৮ সেকেণ্ড ; পরে 
হ্যাশনালের স্পোটসে ম্লান হল আরতি সাহার রাজ্য রেকর্ড। এবার 
'একশ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে অন্ুরাধার সময় ১ মিনিট ৩৬৩ সেকেণ্ড, 
ভারতে কোন মেয়ে আজ পর্যস্ত যা করতে পারেনি । অন্ুরাধার এই 
রেকর্ড রাজ্য রেকর্ডের স্বীকৃতি পেয়েছে । কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে 
জাতীয় রেকর্ডের স্বীকৃতি পায়নি। কারণ জাতীয় অনুষ্ঠানে করা ন! 
হলে সে কৃতিত্ব স্বীকারের নিয়ম নেই । 

১৯৬১ সালের জাতীয় সাতারে দিল্লিতে বসবাসকারিণী সুইডিশ 
তরুণী বি লারসেন ১ মিনিট ৩৭৮ সেকেণ্ড সময়ে একশ মিটার 
ব্রেস্ট স্ট্রোকে নতুন জাতীয় রেকর্ডর অধিকারিণী হয়েছেন। কিন্তু 
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অন্ুরাধা গুহঠাকুরতার রাজ্য রেকর্ড আজও অক্লান, আজও 
লারসেনের সময়ের চেয়ে উন্নত। 

১৯৫৯ সালে ব্রহ্কাইটিস রোগের আক্রমণে অন্থরাধার সময় ভাল 
হয়নি। ১৯৬০ সাল কেটে গেছে সিনিয়র কেন্থি জের প্রস্ততির জন্য । 
মিডলটন রো”র লরেটে। হাউস থেকে সিনিয়র কেন্ছিজ পাস করে 
অনুরাধা ভরতি হয়েছে বেথুন কলেজের ডিগ্রী কোর্সে। ডিগ্রী কোর্সে 
ওর ইংরাজীতে অনার্স। পড়া-শুনোর সাথে আবার পুরোদমে 
আরম্ত করেছে সাতার। সঙ্গে আছে শিল্পচ্চা। শুধু চিত্রান্কন ও 
বাটিকের কাজেই ওর হাত ভাল নয়, পাও ভাল ভারত নাট্যমের 
বৃত্যকলায়। স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী বালকৃষ্ণ মেননের অনুরাধা প্রিয় 
ছাত্রী। খেলাধুলার মতই জমগ্র পরিবারের শিল্পগ্রীতি। ভাই 
প্রবুদ্ধর কিন্তু খেলাই ধ্যান-জ্ঞান। লা! মার্টিনারের ছাত্র। টেব্‌ল 
টেনিস, ব্যাডমিন্টন, হকি, ক্রিকেট সব কিছুতেই সমান আগ্রহ । 
এক ছোট্ট পরিবারের খেলাপটু ভাইবোন প্রবুদ্ধ আর অন্ুরাধা । 
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খেতায় ধন) রাজার কন) 


দীঘাপাতিয়ার রাজ-পরিবারের 
মেয়ে। রাজত্ব অব্য এখন পাঁকি- 
স্তানের কুক্ষিগত । তবু মরাহাতি 
লাখ টাকা । মর্যাদা ও আঁভি- 
জাত্যের রেশ সহজে মরে না। 

দীঘাপাতিয়ায় অবশ্য কোনদিন 
যাবার সুযোগ ঘটেনি রবিন! 
রায়ের জীবনে । দীজিলিং ও 

রবিন রাষ্ন কলকাতার জলহাঁওয়ায় মান্ুব। 

খেলাধুলা শিক্ষা-দীক্ষাও এই ছুই যায়গায়। 

অনেকেই ভেবেছিল সোনার হাতে সোনার কীকন পরে স্বপ্নরভীন 
দিন কাটাবেন রবিনা রায়। কিন্তু সোনার কাঁকনের বদলে তিনি 
হাতে তুলে নিয়েছেন টেব্‌ল টেনিসের ব্যাট, হকি স্টিক, ফেন্সিং ফয়েল, 
রাশি রাশি বই ও শিল্পীর ভূলি। খেলাধুলা, পড়াশুনা ও শিল্পের 
সাধনায় সঙ্গীত-মুখর জীবন রবিন রায়ের । যে রাধে সে চুলও বাঁধে 
'--তেমন বাঙালী মেয়ের আর এক উদ্ারণ রাজ-পরিবারের রবিন । 

খেলাধুলায় উন্নতির উচ্চশিখরে অবশ্য এখনে। উঠতে পারেন নি। 
তার জীবনের বড় ঘটনার মধ্যে জাতীয় টেব্ল টেনিসে বাঙলার 
প্রতিনিধিত্ব করার স্থযোগ পেয়েছেন একবার, আর এক অপ্রধান 
প্রতিযোগিতায় পরাজিত করেছেন বাঙলার ছুই নম্বর মেয়ে শকুস্তল! 
দত্তকে। তবু এর মধ্যে বাঙলার টেব্ল টেনিসে রবিনা রায় একটি 
উল্লেখযোগ্য নাম। আলো ঝলমল টেব্ল টেনিস অঙ্গনে তার 
খেলায় আলোর ঝলমলানি। 
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অন্ত খেলাধুলায় অবশ্ঠ অনন্যা৷ নয় তবে সাধারণের মধ্যেও একটু 
অসাধারণ। কেননা--ক"টি বাঙালী মেয়ের হাতে হকি স্টিক 
উঠেছে? পায়ে রোলার স্কেট পরে কজন স্কেটিং করেছেন ? 
ক'জন বাঙালী মেয়ে ফেন্সিং ফয়েল নিয়ে যুদ্ধ করেছেন? 
ক'জনই বা অশ্বাবূঢ়া। হয়ে অশ্বের ক্ষুরে পথের ধুলি উড়িয়েছেন ? 
ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, বাস্কেটবল বা আ্যাথলেটিকসের একটু 
আধটু চা তো অনেকেই করে। কিন্তু অ-নিয়মের স্পোর্টসে যে 
নিয়মের বাঁধ-ভেঙ্গে নিপুণ হতে চায় সে অ-সাধারণ বইকি ! শুধু 
খেলাধূলাই তো নয়, সঙ্গে-সঙ্গে লেখাপড়া ; শিল্প নৈপুণ্যেও 
দক্ষতা । 

রবিনার শৈশব জীবন কেটেছে দাঞ্জিলিংয়ে । ওখানকার লরেটোয় 
পড়বার সময় শিখেছে রোলার স্কেটিং ও হকি খেলা । দাজিলিং 
জিমখানা ক্লাবে স্কেটিং করবার সময় হাঁটুতে চোট লাগে। কিন্ত 
তাতে খেলাধুলায় তেমন বাধার সৃষ্টি হয়নি। রবিনা তখন বারো- 
তেরো! বছরের মেয়ে । খেলাধুলায় দক্ষ হবার ছুনিবার আকাঙ্ায় 
অল্প সময়ের মধ্যেই পা ঠিক হয়ে যাঁয়। তারপর আরন্ত হয় 
হকি খেলা ও অশ্বচালন। । সেন্ট পলসের ছেলেদের কাছ থেকে 
হকির প্রথম পাঠ আগেই শেখা হয়ে গিয়েছিল। তারপর ডাউ 
হিল, মাউন্ট হারমন, সেন্ট জোসেফ, কনভেন্ট ও লরেটোর ইন্টার স্কুল 
হকি প্রতিযোগিতায় লরেটোর লেফট হাঁফে নিয়মিত খেলার স্থযোগ 
ঘটেছে রবিনার। কুশলী খেলোয়াড় হিসাবে একটু নীমও ছিল । 
কলকাতায় আসবার পর এখানকার ওয়াণ্ডীরার্স ব্লাবও আদর করে দলে 
টান্তে চেয়েছিল। কিন্তু সময়াভাবে এবং টেবল টেনিসের সময়ের 
সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায় ছু'একটি খেলায় যোগ দেওয়া ছাঁড়া নিয়মিত 
খেলার সুযোগ ঘটেনি। 

অশ্ব চালনায় পারদশিতা অর্জনও দাজিলিংয়ে। তবে রেস হর্সে 
চড়ে ঘোড়দৌড়ের রেস নয়-_রেস হর্সে শখের রেস। পরিবারের 
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প্রিয়জনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা । মী বাঁবা ভাই বৌন সবাই মিলে 
দশ পনেরে। মাইল সকালে ঘুরে আসা । 

দাজিলিং থেকে সিনিয়র কেন্তিজ পাসের পর কলকাতার লরেটো। 
হাউসে ভি এবং বাস্কেটবল, টেবল টেনিস ও ফেন্সিং শেখা । 

ক্যালকাট! র্যাকেট ক্লাবের কয়েকজন প্রতিনিধি যখন লরেটোর 
মেয়েদের ফেন্সিং শেখাবার জন্য এগিয়ে এলেন তখন বেশ কিছু মেয়ে 
জুটে গেল। পড়ার পর খেলা । মুখে মুখোস, হাতে অসি, সব 
মেয়ের বীরাঙ্গনা! বেশ। সে এক সুন্দর দৃশ্য ; তার মধ্যে রবিনার 
রমণীয় সৌন্দর্য । দোহারা দীর্ঘদেহী রবিন অল্প সময়েই অসি 
চালনায় বেশ পারদশী হয়ে উঠলেন । ইন্টার কলেজ বাস্কেটবল 
খেলাতেও কলেজ টামে তার জায়গ। পাকাপোক্ত হয়ে গেল। 
স্কটিশ, বেথুন, গোখেল প্রভৃতি কলেজের সঙ্গে লরেটোর খেলায় 
রবিন। অপরিহার্ষ। 

টেব্ল টেনিসের প্রথম তাঁলিমও কলেজের কমনরুমে । সহ- 
পাঠিনী উষা!। আয়েঙ্গারই ওর অনুপ্রেরণা । কমনরুমে লেজার 
পিরিয়ডে একটু আধটু খেলা, তারপর রাজকুমারী অমৃত কুমারীর 
শিক্ষা পরিকল্পনার কোচ শিবরামনের কাছে উন্নত ও বেজ্ঞানিক 
শিক্ষার পাঠ গ্রহণ । মাত্র "মাসের শিক্ষা-কেন্দ্র। এট! ১৯৪৮-এর 
শেষদিকের কথা । ১৯৫৯-এ ওয়াই এম সি এ চৌরঙ্গীর সভ্যা।। 
কিন্তু বাধা এল সাংসারিক কারণে । অসুখ বিস্ুখের জন্য পাঁচ মাস 
হাতে টেব্ল টেনিসের ব্যাট উঠল না। নিয়মিত খেলার সুযোগ 
বলতে মাত্র ছু'বছর। ১৯৫৯-এর শেষভাগ থেকে ১৯৬১ পর্যস্ত । 

এর মধ্যে যেটুকু কলা-কুশলী হওয়া যাঁয় তার চেয়ে একটু বেশি 
নৈপুণ্যেরই অধিকারিণী রবিনা। তবে জীবনে বড় সাফল্য বেশি 
নেই। ব্যর্থতাই বেশি। সাফল্যের পাদপ্রাস্তে এসে পা ফসকে 
গিয়েছে বহুবার । তবু ব্যর্থতায় ভেঙ্গে পড়েননি । 

কলেজ গ্তরীট ওয়াই এম সি এতে জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতার 
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প্রথম রাউণ্ডে হেরেছেন তপতী মিত্রের কাছে । চৌরঙ্গী ওয়াই এম 
সি এ-র দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় বোন্বের অখ্যাত মেয়ের কাছে 
দ্বিতীয় পরাজয় । ১৯৫৯ সালে জাতীয় টেবল টেনিন্সে প্রথম খেলার 
সুযোগে প্রথম প্রতিদ্বন্বী ভারত-বিজয়িনী মীন। পরাণ্ডে। হেরেছেন, 
এবং স্টেট সেটেই হেরেছেন। ব্রাবোর্ন লীগ, কলেজ চ্যাম্পিয়ানশিপ 
এবং জাতীয় প্রতিযোগিতায় দলগত খেলায় কিছু কিছু কৃতিত্বের 
নজির না আছে, এমন নয়। কিন্তু তা নিয়ে গর্ধ করার কিছু নেই। 
সেন্টাল টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্তালে উঠেও উষ্া 
আয়েঙ্গারের বিরুদ্ধে জিততে পারেন নি। ওয়াই এম সি এ-র 
ফাইন্যালে উযার কাছ থেকে প্রথম ছুটি সেট নিয়েও শেষ পর্যন্ত 
হেরে গেছেন | ভবানীপুর বয়েজ আযাথলেটিক ক্লাবের প্রতিযৌগিতার 
ফাইন্ঠালে শকুস্তল1 দত্তর কাছে হার, আবার কাশিমবাজার 
প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যালে শকুস্তলার হার রবিনার কাছে, 
ফাইন্যালের বিজয়িনী উষা আয়েঙ্গার। তাই বলছিলাম সাফল্যের 
পদপ্রান্তে এসেও পা ফসকে গিয়েছে বহুবার । 
কেন এই ব্যর্ত।? হাতে চোস্ত মা'র আছে, মারের মধ্যে 
আছে শাণিত শক্তি, চুল পদক্ষেপ, দেহের সুন্দর ভারসাম্যের মধ্যে 
সুন্দরতর মারের ভঙ্গি, ডিফেন্সও চমৎকার। তবু বড় সাফল্যের 
দ্বারে বার বার ব্যর্থত।। কারণ কি? নাঃ টেম্পারামেন্টের অভাব। 
খেলার মধ্যে সব আছে শুধু এ বস্তর অভাব। এক সঙ্গে ছুটে। মা”র 
ভাল হল তো তৃতীয় মারের বেলায় মাথা খারাপ। যাচ্ছেতাই 
ভাবে ব্যাট চালিয়ে দিলেন, দেখলেন না বলে কতখানি স্পিন আছে 
বা প্রতিদ্বন্দির দুর্বলতা কোথায় । কোনভাবে খেল! শেষ করতেই 
যেন শশব্যাস্ত। এ টেম্পারামেন্ট নিয়ে বড় খেল। জেতা শক্ত । 
টেম্পারামেন্ট' অর্থাৎ মানসিক স্থ্র্য ও ধের্ধ যে খেলার কত বড় 
জিনিস তা হৃদয় দিয়ে অনুভব না কর! পর্যন্ত সেট। আয়ত্তে আসতে 
চায় না। 
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ক'ব্ছর আগের একট ঘটন1? বলছি। ইডেন গার্ডেনে ইস্ট 
ইণ্ডিয়া টেবল টেনিসের আসরে সরোজ ঘোষের সঙ্গে আইভান, 
আব্দ্রিয়াদিজের প্রতিযোগিতা । বোধহয় কোয়াটীর ফাইন্যাল হবে। 
বিশ্ববন্দিত খেলোয়াড় আন্দ্রিয়াদিজের তুলনায় সরোঁজ ঘোষকে টেবল 
টেনিসের শিশু বলা যায়। কিন্তু এ শিশুর কাছেই হারতে বসে- 
ছিলেন আব্দ্রিয়াদিজ । আমরা চোখ চেয়ে দেখছি একটা মহীরুহের 
পতন ঘটছে । উদ্যোক্তাদের মুখ পাংশুবর্ণ। কারণ আন্দ্রিয়াদিজ 
হারলে আসর খতম । আর লোক আসবে না খেলা দেখতে । 
উদ্ভোগীদের আথিক ক্ষতির দায় বহন করতে হবে। কন্ত হারলেন 
না আব্দ্রিয়াদিজ। সরোজ ঘোষ পর পর ছু"টি সেট পাবার পর 
তৃতীয় সেটে যখন ৬-_২ পয়েন্টে এগিয়ে তখন খেলার মোড় ঘুরিয়ে 
দিলেন আন্দ্রিয়াদিজ । মারের “ব্রিৎস্ক্রিগে" নয় । মা'র ঠেকানোর 
আনাড়ি স্বলভ খেলায়। আক্দ্রিয়াদিজ তখন যেন টেব্ল টেনিসের 
বুড়া-শিশু ! কেবল খেলা শিখে খেলতে এসেছেন। সরোজের 
ভুলে একটি একটি করে পয়েন্ট আসতে আরম্ত করলো । নিজের 
উপর পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনে আব্দ্রিয়াদিজও মারতে আন্ত 
করলেন । শেষ পর্যস্ত আক্দ্রিয়াদিজই হলেন বিজয়ী । 

একেই বলে টেম্পারামেণ্ট । একে হৃদয় দিয়ে অন্থুভব না৷ করলে, 
প্রাণ দিয়ে ভাল না বাসলে এ বস্তু বশে আসে না। তবে রবিনার 
খেলার টেম্পারামেন্ট এখন আগের চেয়ে অনেক উন্নত। অদূর 
ভবিষ্যতে বড় সাফল্যও অনিবার্ধ। 

লরেটে। থেকেই ইন্টারমিডিয়েট পাঁস করবার পর ওখানেই এখন 
রবিনা ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী । সহপাঠিনী এবং সহখেলোয়াড় উষা 
আয়েঙ্গীরের মত রবিনারও বি-এর ইংরাজীতে অনার্প। তবে ইন্টার- 
মিডিয়েটের পর উষা এসেছে প্রেসিডেন্দসীতে-_-রবিনা ওখানেই 
থেকে গেছে । 

পড়াশুনা ও অস্কনে রবিনার অসম্ভব আগ্রহ । পেন্সিল স্বেচই 
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হাতে ভাল ফোটে, তুলির টানেও হাত ভাল। ও বিগ্ভায় ওদের 
জন্মগত অধিকার। বাবা কুমার তুষারকুমার রায়ও শিল্পী। 
তাছাড়া পরিবারের অনেকেরই এ নেশী। পিয়ানো বাজনায় 
রবিনার লগুনের ট্রিনিটি কলেজের সার্টিফিকেট । 

খেলার নেশাও হয়তে। পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত । কেনা জানে 
দীঘাপাতিয়ার রাজপরিবারের ক্রীড়াপ্রিয়তার কথা ? সব খেলাতেই 
ওদের আগ্রহ ছিল। নিজেদেরই ছিল ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট 
টীম। রবিনার রক্তের মধ্যেই আছে খেলার নেশী। শুধু এদেশেরই 
নয়। বাপঠাকুরদ। পদ্মার আবহাওয়ায় মান্ুষ। মা শ্রীমতী 
উইনফ্রেড রায় ইংলিশ চ্যানেলের কোলে লালিতা পালিতা, ইংরেজ 
ছুহিতা। তাই রবিনার স্বভাব, সৌন্দর্য, চালচলন, ক্রীড়াপটুতা, 
সব কিছুর মধ্যেই ছুই দেশের ছাপ । 

কিছুটা ইংলিশ চ্যানেল ও কিছুট? গঙ্গা-পদ্মার প্রভাব। খেলা- 
ধূলা, লেখাপড়া ও শিল্পসাধনার ত্রিবেণী সঙ্গমে সঙ্গীতমুখর জীবন 
দীঘাপাতিয়ার রাজ পরিবারের কন্তা। রবিন! রায়ের । 
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সুষ্তোথিতা 


ভারতের সপ্তম জাতীয় রাইফেল 
শুটিং-এর আসর। রাজা -মহারাজ। 
আর ভারতের মহা মহা! শুটাররা 
সমাগত ।  শুটিং-এর মহার্থী 
মেয়েও অভাব নেই। দশ দিন 
ধরে রাশি রাশি রাইফেল, 
রিভলবার ও পিস্তলের গুডম 
গুড়ম ও পটাপট আওয়াজে কান 
ঝালাপাল। হবার পর পুরস্কার 
বিতরণের পালা। সভাপতির 
আসনে উপবিষ্ট ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
গোবিন্দবল্লভ পন্থ। 

এক একটি বিষয়ে পুরস্কার- 

 শীরহিি প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা! করা হচ্ছে 

আর এক একজন করে পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছেন । মাইকের ঘোষণা £ 

“পয়েন্ট টুটু ফ্রি রাইফেল থি, পজিশন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ, 
লেডিস ইভেন্ট, এগ্রিগেটে--প্রথম, গীতা রায়, প্রোনে-_ প্রথম, গীত। 
রায়, নীলিংয়ে-_প্রথম, গীতা রায়, স্ট্যাণ্ডিংয়ে__ প্রথম, গীতা রায় |” 

ণ্টীম চ্যাম্পিয়নশিপ ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেল আযসোসিয়েশন 
«এ, টীমশ?্গীত। রায়, হরিচরণ সাহা ও ডাঃ হরিহর ব্যানাজী ৮ 

“ট্যাণ্ডার্ড রাইফেল থি, পজিশন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ 
ফর লেডিজ--এগ্রিগেট গীতা। রায়, প্রোন-_গীতা। রায়, নীলিং__গীতা। 
রায়, স্ট্যাপ্ডিংস্গীতা রায় 1” 
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“স্ট্যাণ্ডি রাইফেল প্রোন পজিশন চ্যাম্পিয়নশিপ, লেডিজ 
ইভেন্ট__ প্রথম, গীতা রায় ।” 

এই ভাবে এক একটি করে ১৪টি সোনার মেডেল পেলেন 
মেয়েদের বিভাগের চ্যাম্পিয়ন বাঙলার রাইফেল-চালিকা। গীতা রায়। 
সঙ্গে তিনটি ফাউ। ছুটি রূপোর ও একটি ব্রোঞ্জের মেডেল । একটি 
মেয়েকেই পুরস্কার বিলোতে প্রায় হাফিয়ে উঠলেন ৭৩ বছরের পেশ 
নায়ক প্রবীণ পন্থজী। এক সময়ে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল 
“সাবাস বেট” । 

টালীগঞ্জের পুলিস রেঞ্জে ষষ্ঠ বাধিক অল ইত্ডিয়। রাইফেল শুটিং 
কম্পিটিশনে প্রায় একই অবস্থা । সালোয়ার পাঞ্জাবি পরা বাঙালী 
মেয়ে গীতা রায়ের বারবার সভাপতি সমীপে আগমন ও প্রস্থান । 
এখানেও গীতা রায়কে পুরস্কার বিলোতে হাফিয়ে উঠেছিলেন বাঙলার 
স্বরাষ্ট্র (পুলিস) মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখাজীঁ। “অল ইত্তিয়া” ও 
ন্যাশনাল? ছুই জায়গাতেই গীত। রায়ের চ্যাম্পিয়নশিপ । এটা 
১৯৬০ সালের কথা । 

তার আগে বাঙলা, ব্যাঙ্গালোর, আমেদাবাদ ও দিল্লির শুটিং 
রেঞ্জে নেহরু, মবলঙ্কর, মোরারজী ও মাঝিতিয়ার হাত থেকে গীতা 
রায় রাইফেল শুটিং-এর কত পুরস্কার লাভ করেছেন তার হিসাব 
মেলানো একজন হিসাবনবিসের পক্ষে ছই এক দিনে সম্ভব নয়। 

শুধু কি রাইফেল শুটিং-এর পুরস্কার ? দমদমের ৬।১ রাজাবাগান 
লেনে গীত। রায়ের এখনকার বাড়িতে ছুই তিন আলমারি ঠাস 
পুরস্কারের অরণ্যে অন্য পুরস্কারেরও অভাব নেই । বাঙালী রমণীর 
রোয়িং-পটুতা এবং পরিপাটি করে পুষ্পোগ্ভান রচনারও নিদর্শন 
রয়েছে সেখানে । ফ্লাওয়ার শোতে বহু পুরস্কার ও প্রথম বাঙালী 
মেয়ে হিসাবে রোয়িং-এ বিজয়িনীর সম্মানও পেয়েছেন গীতা রায়। 
খেলাধুলায় হাত আছে, অথচ হাতে পুরস্কার আসেনি যেসব খেলা 
থেকে তা হচ্ছে-_টেব্ল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, সুইমিং ও এগ্ডিওরেন্স 
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মোটর রেসিং। হান্টিং অর্থাৎ শিকারের পুরস্কার__ একটা আস্ত 
বাঘের মাউণ্ট করা মাথাও ঘরে আছে । তবে সেটা শিকারের কৃতিত্‌ 
স্বামী দিব্যনাথ রায়ের। শিকারের সঙ্গী গীতা রায়কে কো-হাণ্টার 
বলা যেতে পারে। এগ্ডিওরেন্দ মোটর রেসিং-এ ড্রাইভর গীত। 
রায়ের কৌ-ড্রাইভার ছিলেন যেমন স্বামী দিব্যনাথ রায় । 

খেলাধুলা ও আযাডভেঞ্চারে একটি মেয়ের, মেয়ে কেন, বাঙালী 
ঘরের ঘরনীর এমন পটুতা৷ সত্যিই বিরল। অথচ বিশ্বাস করুন গীতা 
রায়ের কুমারী জীবনে খেলাধূলার “খ* অক্ষরজ্ঞানও ছিল না! 
ছোটবেলায়ও নী। কমলা গালস স্কুলের ছাত্রী হিসাবেও না। 
১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাস করবার পরও তিনি খেলাধুলায় নিরাসক্ত 
মেয়ে। ১৯৪৩ সালে ম্বাত্র ১৬ বছর বয়সে বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ 
হবার পর তার মুক্ত অঙ্গনে মুক্তি । ক্রীড়ান্্ুরাগী স্বামী দিব্যনাথ 
রায়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় একসঙ্গে অনেক রকমের খেলাধুলার 
একতান। তবু ১৯৪৫ সাল পর্যস্ত সে একতানে ন। ছিল ছন্দ, ন। 
হিল সুর, ন। ছিল তান। 

ছন্দ এল ১৯৪৬ সালে ঢাকুরিয়া লেকে ছন্দোময় নৌচালনাঁয় 
“পেয়ার ওরসে” ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের ইংরেজ ছুই তরুণীকে 
পরাজিত করবার পর । রোঁয়িং-এ বাঙালী মেয়ের প্রথম সাফল্য । 
মেয়েদের ফোরস” অর্থাৎ ৪ দাড়ের প্রতিযোগিতাতেও ক্যালকাটা 
রোয়িং ক্লাবের চারজন ইংরেজ তরুণীর বিরুদ্ধে লেক ক্লাবের জয়লাভে 
গীতা রায়ের এক-চতুর্থাংশ সম্মানের ভাগ । 

রোয়িং-এর জন্য সাতার জানার প্রয়োজন। নৌকো চালাবার 
সময় জলে পড়লে তুলবে কে? তাই রোয়িং-এর সঙ্গে ইপ্ডিয়ান 
লাইফ সেভিং সোসাইটিতে সাতার শিখতে আরম্ভ করলেন গীতা 
রায়। সীতারের সঙ্গে স্থুর মিশে ওখানে জলনাঁটিক! অভিনীত 
হল। 

খেলায় তান এল লেক ক্লাবে ব্যাডমিন্টন ও টেবল টেনিসের চ। 
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আরন্তের পর। এবার মেপে মেপে শট । কানের শব্দ ও চোখের 
দৃষ্টির মধ্যে বেশ একটা সুসামপ্ষ্য | ছুই খেলাতেই কিছুট। দখল । 
কিন্তু যে স্পো্টসে গীতা রায়ের জীবনের জয়গান, সে স্পোর্টস তখনও 
আরগ হয়নি । 

১৯৫১ সাল থেকে আরন্ত হল সে স্পোর্টস। সাউথ ক্যালকাটা 
রাইফেল ক্লাবের টালীগঞ্জ পুলিস রেঞ্জে তিনি আর সব বাঙালী, 
অবাঙালী, ইংরেজ ও ইহুদী মেয়েদের হারিয়ে অল ইতগ্ডিয়ার 
চ্যাম্পিয়নশিপ পেলেন । “প্রোন" অর্থাৎ শায়িত অবস্থায় পঁচিশ, 
পঞ্চাশ ও একশো মিটার দূরত্বের গুলি ছেশড়ায় কেউই তার সঙ্গে 
এটে উঠতে পারল না। তারপর সুনামের সোপান বেয়ে তিনি 
উপরে উঠতে আরম্ত করলেন। মেয়েদের মধ্যে ভারতে তিনি এখনও 
এক নম্বর রাইফেল-চালিকা | 

গীতা রায় টেলীস্কোপিক রাইফেল চালনায় পুরুষ-মেয়ের 
প্রতিযোগিতায় ভারতে কোন দিন প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় স্থান দখল 
করেননি, প্রোনে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতায় একাধিকবার প্রথম 
হয়েছেন, ছুবার লাভ করেছেন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ । অবশ্য 
মেয়েদের মধ্যে । 

১৯৫৬ সাল রাইফেল-জীবনের স্মরণীয় বছর। এ বছর অল 
ইপ্ডিয়। চ্যাম্পিয়নশিপের প্রোনের ৭০০ নম্বরের মধ্যে শতকরা ৯৮ 
নম্বর পেয়ে লাভ করেছিলেন গোল্ড ব্যাজ" । এক সুনীল গাঙ্গুলী 
ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কেউই যা লাভ করতে পারেন নি। 

এ ছাড়া এ বছরের অলিম্পিক ট্রায়ালে তার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের 
কথা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । যদিও প্রোন, নীলিং ও স্ট্যাপ্তিং 
অর্থাৎ শুয়ে হাটু গেড়ে ও দাড়িয়ে তিন রকমের সুটিং ছিল ট্রায়াজের 
অস্তভূক্ত। তবু শুধু প্রোনে গীতা রায় করেছিলেন রেকর্ড সংখ্যক 
স্কোর । ৫* মিটার দূর থেকে ৬০ রাউণ্ড গুলি চালনায় ৬০০র মধ্যে 
পেয়েছিলেন ৫৯৮ । তবু মেলবোর্ন অলিম্পিকের শুটিং-এ তার স্থান 
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হল না। অথচ মেলবোর্নে ৫০ মিটারের প্রোনে যিনি তৃতীয় স্থান 
পেয়েছেন তার স্কোর গীত। রায়ের ট্রায়ালের স্কোরের কম। গীতা 
রায়কে অলিম্পিকে পাঠালে আমরা! একটা! ব্রোঞ্জ মেডেল নিশ্চয়ই 
পেতাম। অনুশীলনে গীতা রায় আরও পটু হয়েও উঠতে পারতেন । 
সে ক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পারতাম বূপো বা সোনার মেডেল । 
কিন্ত অদৃষ্টের পরিহাসে সে আশার সুযোগ ঘটেনি । 

গতবার অল ইয়া চ্যাম্পিয়নশিপের প্রোনে শতকরা ৯৬ নম্বর 
পেয়ে গীতা সিলভার ব্যাজ লাভ করেছেন। রাইফেল অভিজ্ঞদের 
মতে এখনকার সিলভার ব্যাজের মূল্য আগের গোল্ড ব্যাজের চেয়েও 
বেশী। কারণ এখানকার স্কোর কার্ডের মধ্য-বৃত্ত অনেক ছোট 
হয়ে গেছে। নয়া পয়সার আকারেরও একটু ছোট । ২৫ বা ৫০ 
মিটার দূর থেকে গুলী চালিয়ে সব গুলী মধ্য-বৃত্ত দিয়ে বিদ্ধ কর! 
এখন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । 

রাইফেল চালনা গীত! রায়ের প্রধান স্পোর্টস হলেও সব 
খেলাধুলায় তার পরিপূর্ণ আগ্রহ । খেলাকে ভালবাসেন এবং খেলতে 
ভালবাসেন বলে এখনও তাঁর টেব্ল টেনিসে নিয়মিত অংশ গ্রহণ । 

কিছ আগে মোটর রেসি-এর কথা বলছিলাম না? 
অটোমোবাইল আযাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের এগ্ডিওরেন্দ ও 
রিলায়েবিলিটি ট্রায়ালে তার অংশ গ্রহণ ১৯৫৬ সালে, যেবার 
চিত্রতারক মঞ্জু দে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে- 
ছিলেন। সবার দৃষ্টি ছিল দুখানি গাঁড়ির ওপর । একখানি মঞ্জু দের 
গাড়ি, অপরখানি ডব্লিউ বি ডি ৭৭১৬ নম্বরের ল্যাণ্তমাস্টার”, যার 
মালিক রাইফেল শুটার গীতা রায়। কলকাতা থেকে রাচি পর্যন্ত 
গিয়ে কলকাতাতেই গাঁড়ির ফিরে আসবার কথা। হাজারীবাগের 
একটু আগে গীতা রায়ের গাড়ির কল বিকল হওয়ায় আর 
প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হয়নি। 

আগেই বলেছি পরিপাটি করে পুষ্পোন্ভান রচনা! কর! গীতা 
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রায়ের এখনকার বড় শখ। আ্যাসেমরি হাউসে ও হাঁওড়ায় বাধষিক" 
“ক্রসেনথিমাম” প্রদর্শনীতে তার বাগানের চন্দ্রমল্লিকা বনু পুরস্কার 
ঘরে তুলেছে। 

স্পোর্টসের চর্চা, পাঁচ সাতটা রাইফেল রিভলভার ও ফুলের 
পরিচর্ধ। ছাড়া গীত! রাঁয় সঙ্গীতের একটু-আধটু সাধনাও করেন । 
যে আঙ্গুল দিয়ে তিনি বন্দুকের মুখ দিয়ে আগুন ছোড়েন, সেই 
আঙ্কুলেই সরোদে তোলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের মিষ্টি স্বর। তবে সবার 
উপরে রাইফেলের স্থান । 

অনুশীলন, অধ্যবসায় ও সাধনার দ্বারা বিবাহিত জীবনে একটি 
মেয়ে কত দিকে সাফল্য অর্জন করতে পারে গীতা রায় তার এক 
উজ্জল প্রমাণ। সাধনার শেষ নেই। এখনে! চলছে রাইফেলের 
নিয়মিত অনুশীলন । লক্ষ্য--টোৌকিও অলিম্পিক। 
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খেলাধুলার খেয়াতী মেয়ে 


০ 


_ক্রিকেট খেলার 
টিকিটের অভাব বাড়িয়েছে 
মেয়েরা আর মাঁড়োয়ারীরা ৷ 
ন 2 তর... _ঘেয়েরা মানে 
ক & এ রর ২ রঃ -_আপনারা তে! 
এরি টি: ক্রিকেটের 'ক'ও বোঝেন না, 

কি করবেন একটা টিকেট 
আটকে রেখে ? 

_- আপনি বোঝেন? 
সদ: 58 _আহা, এটা বুঝছেন 

নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায় না যে, খেলাটা এতো ভীষণ 
কম্প্রিকেটেড যে নিজে না খেললে ঠিক বোঝা! যায় না। 

আপনি কি ক্রিকেট খেলেছেন কোনদিন? অত দূরে না-ই 
বা গেলেন__ডাংগচলি খেলেছেন কখনো? আপনি কতটা বোঝেন ? 

_মেয়েদের সঙ্গে তর্ক কর! বৃথা । খুব তো ক্রিকেট-ফ্যান 
হয়েছেন। বলুন তো পৃথিবীতে রান দ্ধাউটের বল কে সব চেয়ে 
ভাল দিতে পারে? 

_সেই পৃথিবী বিখ্যাত বোলার আপনিই। আচ্ছা আপনি 
এবার বলুন তো! “সলি-মিড-অন” কাকে বলে ? 

_খুব নামগুলো শিখেছেন দেখছি*** | 

বল। বাহুল্য, উপরোক্ত সংলাপ ক্রিকেট রসিক কোন ছেলেমেয়ের 
সত্যিকারের ঝগড়া নয়--এক পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রিকেট সম্বন্ধে 
লেখ! এক লেখিকার রম্য রচনার অংশ বিশেষ । 
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শুধু ক্রিকেট সন্বন্ধেই লেখার আগ্রহ নয়, সত্যিকীর খেলার সময় 
মাঠে বসে ক্রিকেটের স্কোর লিখতেও এই লেখিকার সমান আগ্রহ। 
সমাজ সংসারের সাথে খেলাধুল। মিশিয়ে তার জীবনের“কলরব । 

বালীগঞ্জে ছুই নম্বর অশ্বিনী দত্ত রোডের পেছনের ফ্ল্যাটে পা 
দিলেই এর পরিচয় মেলে । প্রথমেই চোখে পড়ে এই পরিবারের 
ক্রীড়া-গ্রীতি ও শিল্প-গ্লীতির পরিচয়। আলমারিতে কাপ, মেডেল, 
ক্রেস্ট, ট্রফি থরে থরে সাজানো । আ্যাথলেটিকস, টেব্ল টেনিস, 
ক্রিকেটের পুরক্কার। ক্রীড়াঙ্গন থেকে আহরিত আরও বহু কৃতিত্বের 
নজির। তবে একক কৃতিত্বে নয়। কিছু নিজের, কিছু পার্টনারের । 
জীবনের পাটনার। স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম কৃতিত্বের সব সাক্ষী, যদিও 
পৃথকভাবে সংগৃহীত । 

স্ত্রী নীলিমা! সেন এখন লেখিকা । শিক্ষিকাও। নীলিমা সেন 
গঙ্গোপাধ্যায় নামে পরিচিত । বিবাহিত জীবনের উপাধি “সেনের' 
সঙ্গে কুমারী জীবনের উপাধি গঙ্গোপাধ্যায় যেমন জড়িত, তেমন 
খেলার মাঠ থেকে হারিয়ে গেলেও খেলার মন সদীজা গ্রত। 

ইতিহাসে রাজা বাদশার কথা ছড়াছড়ি যাঁয়। আর রূপকথায় 
শোন। যায় হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়ার গল্প ৷ 
সেই রকমই উত্তর কলকাতার এক অভিজাত পরিবারের ঝাড়লঞঠনের 
আলো! যখন শিবু নিবু তখন নীলিমা জন্মেছিল। এ পরিবারের 
প্রথম কন্যা | রক্ষণশীল, গোড়া বাড়ি। বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া : 
হাউইয়ের মতো এশ্বর্ধ চলে গিয়েছিল এ বাড়ি থেকে; কিন্তু এ 
বাড়ি সুরের, এ বাড়ি খেলার, এ বাড়ি আর্ট ও সাহিত্যের । বাব! 
শ্রীযুক্ত জ্যোৎমাকুমার গঙ্গোপাধ্যায় উত্তর কলকাতার বিখ্যাত 
কালীবাবুর আখড়ায় ব্যায়াম চর্চা করতেন; অন্য সময়ে পিয়ানে। 
আর ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন এবং অবিরাম বই পড়তেন। তিনি 
অল-বেঙ্গল ওরেট লিফ.টিং কম্পিটিশনে ফেদার-ওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ 
পেয়েছিলেন । 


১৭৪ 


মা শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায় জোড়ার্সীকোর সুন্দরী মেয়ে। 
তিনি লেখেন কবিতা। “মহিলা” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মা 
বললেন-_-আমার মেয়ের রূপ নেই অতএব একে বিছ্ধী করতে হবে । 
তাই তিন বছর বয়স হতে না৷ হতেই ভর্তি করে ছিলেন শ্ঠামবাজারের 
এক স্কুলে। পরে বেলতলা গার্লস স্কুল থেকে অত্যন্ত অল্প বয়সেই 
ম্যাট্রিক পাশ করে নিল নীলিমা । খেলাধুলো! শুরু হলে! আশুতোষ 
কলেজে যাবার পর। 

আট ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। ভাইবোনের প্রত্যেকেই 
খেলাধুলা, নৃত্য-গীত, শিল্প ও সাহিত্যে অন্থুরাগী । 

রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়েও এবং অভিভাবকদের সম্পূর্ণ 
অন্থুমতি না থাকা সত্বেও নীলিমা অকন্মাৎ বাউলার মাঠে নেমে 
পড়েছিল। ১৯৫৪ সালে অল বেঙ্গল উইমেন্ন স্পোর্টসে কলেজ 
ইভেন্ট_-৭৫ মিটার, ১০০ মিটার দৌড় এবং লঙজাম্পে প্রথম হয় 
এবং ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়ে মিঃ কেসীর নামাঙ্কিত গভর্নর পুরস্কার 
পায়। সেবছরে নীলিমা! জীবনে প্রথম হার্ডল করে। নীলিম। 
তার আগে সিনেমায় ঘোড়ার হার্ডল ছাড়া আর কিছু দেখেনি; 
হার্ডল করা তো দূরের কথা । দৌড়বিজয়িনী হরে যখন মঠের উপর 
জখম-হওয়া ভানপায়ের তদারক করছে তখন স্পষ্ট শুনতে পেল-- 
কার যেন বলাবলি করছে--'হে ভগবান ও মেয়েটার প| যেন 
আরে ফুলে যায় ও যেন হার্ডল না করতে পারে ।? 

হিটসে সেই প্রথম জখম-পা সুদ্ধ, ৮* মিটার লো! হার্ডল রেস 
জয় করলো৷ নীলিমা ১৪ সেকেণ্ডে! কিন্তু ঈশ্বর হয়তো বিরুদ্ধ 
দলের মেয়েদের আকুল মিনতি শুনেছিলেন। কারণ ফাইনালে পর 
পর তিনটি হার্ডল টপকে তিনবার পড়ে স্থির হয়ে শুয়ে রইল 
নীলিমা ! | 

অল বেঙ্গলের কলেজ ইভেন্টের পরদিনই প্রাদেশিক স্পোর্টস। 
ডান পা! তখন ফুলে বিশ্রী হয়ে গেছে; তবু প্রতিদ্বন্দিতা করলো 
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নীলিম। এবং ৭৫ ও ১০০ মিটার দৌড় এবং লঙজাম্পে দ্বিতীয় স্থান 
অধিকাঁর করলে। । 

১৯৪৬ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা ; অতএব খেলাধুল। বন্ধ । 
এই বছরে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ভাষার জন্য বিশেষ পুরস্কার 
নগেন্দ্র-গোল্ড-রিমড সিলভার মেডেল লাভ করল কলিকাতা! 
বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে । ইংরেজীতে অনার্ঁ নিয়ে বি এ পড়তে 
শুরু করল। কিন্তু খেলার মাঠ জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়াল । 
আশুতোষ কলেজের রক্ষণশীল অধ্যক্ষ বলতেন-_“মা লক্ষ্মী এত 
দৌড়িও না, সংসারে অলক্ষণ হয়|” +৪৮ সালে বি এ পাস করল 
পাসকোর্সে। খেলাধুলায় উৎসাহ লেখাপড়ায় কিছুটা বিদ্ধ হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল | 

কলেজ অধ্যক্ষ মুখে বলতেন_-“আগে পড়ো তারপর খেলার 
অনেক সময় পাঁবে”। তবু ১৯৪৭ সালে যখন নীলিমা অল বেঙ্গল 
( কলেজ ইভেন্ট) ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়ে টিম চ্যাম্পিয়ন আনার 
সাহায্য করল তখন আনন্দের সঙ্গে তিনি কলেজ ছুটি দিয়েছিলেন । 
নীলিমা ৭৫ ও ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ও লঙ্জাম্পে প্রথম হল। 
এবং রিলে-বিজয়ের সাহায্য করে সে বছরে লর্ড বারোৌজ-এর নামে 
গভর্নর-এর পুরস্কার লাভ করল । 

১৯৪৮ সালেও একই ব্যাপার । অল বেঙ্গলে ৭৫ ও ১০০ মিটার 
দৌড়ে প্রথম স্থান। লঙ-জাম্পে একটা ছুঃখ রয়ে গেল। প্রায় 
১৬ ফিট একটা জাম্প লাইনে পা লাগার দরুন ডিসকোয়ালিফায়েড 
হয়ে গেল; অবশ্য লঙ-জাম্পেও প্রথম স্থান লাভ করেছিল সে 
বছর। তবু সেই রেকর্ড করতে ন৷ পারার ছুঃখ সারাজীবনে কাটার 
মতো। বি'ধে রইল। কলেজ টিম এবারেও রিলে-বিজয়ী এবং 
চ্যাম্পিয়ন হল। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়ে এ বছরে নীলিম। 
গভর্নর রাজা-গোপালাচারী প্রদত্ত সার্টিফিকেট পেল। 

?৪৮ সালের পর আশুতোষ ছেড়ে বিশ্ববিগ্ভালয়ে চলে এল 
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নীলিমা এবং ইংরাজী “বি গ্রুপে” পড়তে লাগল । খেলার মাঠের 
ইতি এখানেই | 

আযাথলেটিকম ছাড়া বাস্কেটবল ও হকি খেলায় উৎসাহী ছিল 
সে। কলেজের স্পোর্টসে পরপর চার বছর ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন- 
শিপ লাভ করেছিল এবং প্রত্যেকবারই ব্যাডমিন্টন, টেনিকয়েট ও 
টেব্ল টেনিসে কখনও উইনার্স কখনও রানার্স-আপ হয়েছিল । 

১৯৫৯ সালে আশুতোষ কলেজের রজত-জয়ন্তী, স্পোর্টসে আবার 
ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ । এখনও ব্যাডমিন্টন ও টেবল টেনিস 
খেলে ইগ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটিতে। 

খেলাধূল। ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে উৎসাহ প্রচুর । শৈশব থেকেই 
লাঠি খেলায় পারদর্জিতা; বড় হয়ে হারোয়া ও বেনিটি খেলত। 

ছবি আকার ধারা পেল অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রী মাতামহা স্বর্ায়। 
সাহান দেবীর এবং পিতামহ স্বর্গীয় রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। 
তিনি ছিলেন গভর্নমেন্ট স্কুল অব আটসের প্রথম গ্রপের ছাত্র । 
হাভেল সাহেবও অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। তার কাছে আকা শিখত 
নীলিমা । পরে বিখ্যাত শিল্পী শৈলজ মুখাজির ছাত্রী হল। 
১৬ বছর বয়সে কিশোর-বঙ্গ চিত্র প্রদর্শনীতে নীলিমার তেল-রঙ৷ 
একটি ছবি প্রথম পুরস্কার পায়। পরে এম এ পড়ীর সময় বিশ্ব- 
বিগ্তালয়ের স্টডেন্ট আট একজিবিশনে মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং 
সাধারণভাবে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। এ ছাড়া মৌচাক, রংমশাল, 
দীপালী প্রভৃতি পত্রিকা থেকে আকার জন্য পুরস্কার মিলেছিল 
কৈশোরে। 

সাহিত্যের প্রেরণ! মাতৃ-বন্ধু শিশু-সাহিত্যিক! শ্রীইন্দির। দেবীর 
কাছ থেকে । পরবর্তীকালে উৎসাহ দিয়ে সাহিত্যের জগতে বার 
করে আনলেন শ্রীপরিমল গোম্বামী। আনন্দবাজার, যুগান্তর, 
বস্থমতী, বনুধারা, মহিলা, মহিলামহল, বেগম ইত্যাদিতে বনু 
লেখা ও আকা প্রকাশিত হয়েছে । পুণিমা ও মহিলামহল পত্রিকাতে 
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খেলাধূলার সম্পাদনা করেছে নীলিম। সেন। সে দিক দিয়ে ক্রীড়া! 
সাংবাদিকও বল। যায়। 

বিয়ে হয়েছে ১৯৫১ সালে শ্রীঅমশোক সেনের সঙ্গে । অশোক 
সেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। সরকারী ভাকুরে। খেলাধুলায় 
অপরিসীম উৎসাহ তার। এক সময় হকি ও ফুটবলে প্রচুর উৎসাহ 
ছিল, এখনও ক্রিকেট খেলেন । অবসর সময়ে কাঠ কেটে জাহাজ 
বানান, মাটির মৃতি তৈরী করেন। 

নীলিমাও ক্রিকেটের অনুরাগী । ইডেনগার্ডেনের কোন টেস্ট 
ম্যাচ না দেখে বাড়িতে চুপ করে থাকবে না কিছুতেই ৷ ম্যাঁডঝস- 
স্কয়ারে অন্ুষিত ফেস্টিভ্যাল ক্রিকেটে অশোক সেন যখন খেলে 
তখন অফিশিয়াল স্কোরারের চেয়ারে বসে নীলিমা স্কোর লেখে 
টিমের হয়ে। 

নাচে এবং তারের বাজনায়ও কিছুটা দখল ছিল নীলিম। সেনের । 
কিন্ত কোন কিছুতেই পাকাপাকি মন বসেনি । খেয়ালের বশেই 
সব কিছুতে আগ্রহ । 

খেলাধূলার খেয়ালী ও গোছে। মেয়ে নীলিমা হারিয়ে গেছে। 
নীলিম। এখন মর্ডান হাই স্কুলের শিক্ষিকা ও গাইডার। লেখিকাও। 
বলেন “লিখে বেঁচে থাকবো পৃথিবীতে 1” তবু বাবার বন্ধুরা এখনও 
বাবাকে পিঠ চাপড়ে বলেন__প্ীউড ফাদার অব্‌ এ গেছে। মেয়ে |, 
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জল-পরী 


কিছুদিন আগে মহাজাতি 
সদনের পাঁচ বছর পুতি উপলক্ষে 
এক চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন 
করা হয়েছিল । 

সাংস্কৃতিক চিত্র-প্রদর্শনী | 
উদ্দেশ্য শিক্ষায়, দীক্ষায়, কলা, 
সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সমাজ-সেবায়, 
অভিনয়ে, পর্তারোহণে, এমন কি 
রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁদের উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকা" তাদের অমৃত- 

রিনা ব্যানাজি (চক্রবর্তী) মুহুর্তের চিত্র সবার চোখের সামনে 
তুলে ধরা। এক কথায়, ছবির মাধ্যমে বাঙালীর জাতীয় ও 
সাংস্কৃতিক জীবনের কৃতিত্বের সংকলন। বলা বাহুল্য, খেলাধুলার ছবিও 
এই প্রদর্শনীর অন্যতম দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল এবং খেলাধুলায় বাঙলার 
যেসব ছেলে-মেয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, 
তাদের মধ্যে রয়েছেন আরতি সাহা, ভারতী সাহা, সন্ধ্যা চন্দ্র, কল্যাণী 
বনু, অনুরাধা! গুহ-ঠাকুরতা প্রভৃতি সাতারের সাবলীল! মেয়ের 
ছবি। কারে গায়ে ক্লাবের ব্লেজার, কারো অঙ্গে সুইমিং কস্টিউম | 
মাঝখানে একখানি ছবি রিনা! ব্যানাজির | যেন ঘরের মেয়ে । 

ছবি দেখে নান। জনের নানা মন্তব্য । কেউ ছায়া দেখে কায়ার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেউ প্রশংসায় অন্নদার-_-কারো! বা কটাক্ষ বক্রু। 

রিনার ছবি কেন এখানে ? একটি মেয়ে যেন চমকে উঠল | 
আর একটি মেয়ে ফোড়ন কাটল 'মুন্দরী বলে? । 
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মেয়েটির সঙ্গী, হয়তো দাঁদা কিন্ব৷ ভগিনীপতি হবেন বললেন-__ 
হ্যা, সুন্দরের প্রতি মানব-হৃদয়ের সাধারণ ছুর্বলতা আছে, কিন্ত 
তোমরা কি ছবির নীচে যে পরিচয় দেওয়! আছে, সেটা পড়ে 
দেখছ না? 

রিনার ছবির নীচে ইংরাঁজীতে যে পরিচয় লেখ। ছিল, তাঁর মানে 
করলে দ্াড়ায়__আন্তঃকলেজ সীতারের সব্প্রথম চ্যাম্পিয়ন মেয়ে 
রিনা ব্যানাজি। 

মেয়েটির সঙ্গী আবার যা বললেন তার অর্থ-_“রিনা শুধু দেখতেই 
স্থন্দর নয়, সতারেও স্ুন্দর। স্ুন্দরতমও বলা যেতে পারে । ওর 
ওয়াটার ব্যালে? অপ্রগলভ স্থগ্টি-স্বুধমার সে এক অপুর্ব স্থষ্টি। 
সুরের ঝঙ্কারের সঙ্গে সীতারের কসরত মিশিয়ে রিনা যখন জলের 
বুকে কলতান তোলে, রূপে-রসে-ছন্দে তা আশ্চর্য রকমে মোহময় 
হয়ে ওঠে। 

প্রদর্শনীর মেয়েটির মত রিন। ব্যানাজি সম্বন্ধে অনেকেরই অজ্ঞতা 
আছে। সত্যিই নামকর। সাঁতারু মেয়েদের মত ওর কৃতিত্বের প্রচার 
হয়নি, ছবিও বেশি বেরোয়নি কাগজে-কাগজে । পরিচিত মহলেই 
রিনার পরিচিতি, প্রশংসা, খ্যাতি । 

সত্যি কথা বলতে, সন্ধার গতিবেগ, কল্যাণীর কলানৈপুণ্য, কিন্বা! 
আরতির দুঃসাহস রিনার মধ্যে নেই, কিন্তু নিজন্য বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে 
রিনা! অতুলনীয়া। সীতারের আশ্বাস, সামর্থের বিশ্বাস আর কল্পনা- 
শক্তির বিকাশে রিনা ব্যানাজি স্যগ্টিশীল শিল্পী। ইন্টার কলেজ 
সাতারের চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ওয়াটার ব্যালের বিভিন্ন চরিত্রের 
সার্থক রূপায়ন ওর সাতার-জীবনের দ্বৈত কীতি | তবে উদ্ধত প্রকাশে 
নয়, প্রকাশ- লাবণ্যে লীলাময়ী । 

ঢাকুরিয়া লেকের ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির রিন শ্রেষ্ঠ 
সাতার পটিয়সী বললে প্রতিবাদের ভয় থাকবে । কিন্ত যদি বলি-_- 
শ্রেষ্ঠ সাতারশিল্পী, কোন প্রতিবাদ উঠবে না । 
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খেলাপ্রিয় পরিবারের প্রেরণায় রিনা! ব্যানাজির সাতারের 
সুচনা । তবে এর পেছনে ছোট একটু ইতিহাসও আছে। বাব! 
সুশগীলকুমার ব্যানাজি দুবার জলে ডুবতে ডুবতে বেছে গেছেন। 
একবার ওদের হুগলীর বাড়িতে, আর একবার বরিশালে বেড়াতে 
গিয়ে। সেই থেকে তার সঙ্ল্প ছিল ছেলে মেয়েকে সাতারে স্তুপটু 
করে তূলবেন। তাই রিন! ও সৌরভকে ভতি করে দিলেন ইগ্ডিয়ান 
লাইফ সেভিং সোসাইটিতে ; রিনার বয়স তখন বারো-তেরো, 
সৌরভের আট-নয়। নিজেও অন্নুরাগী হলেন, “পথে নারী বিবজিত? 
মতেরও তিনি সমর্থক নন। ফলে সোসাইটিরও লাভ হু'ল। 

নুশীলবাবু নিজে ই্জিনীয়ার, 'ব্যাঞ্ষৌ প্রাইভেট” নামে ইঞ্রি- 
নীয়ারিং ফামের প্রোপাইটার। সুতরাং ইগ্ডিয়ান লাইফ সেভিং 
সোসাইটির সুইমিং পুল, ডাইভিং বোর্ড, ক্যান্টিন, সবকিছু প্রস্তুত ও 
পরিকল্পনার ভার পড়ল তার উপর । ক্লাব জমজমাট হয়ে উঠল-_ 
নলিন মালিক হলেন কোচ । সাতারুরও অভাব হ'ল না । প্রতিনিধি- 
মূলক সীতারে রিন! ব্যানাজি হলেন ইও্ডিয়ান লাইফ সেভিং 
সোসাইটির প্রথম প্রতিনিধি । গর্ব করে বলবার মত না হলেও ওর 
মাধ্যমেই সোসাইটিতে এল প্রথম সাতারের পুরস্কার । তাঁর আগে 
অবশ্য সোসাইটির আস্ত ক্লাব সাতারে এবং এক মাইল প্রতিযোগিতায় 
বেশ কিছু প্রাইজ রিনার হাতে এসেছে এবং পরে এসেছে আরও বহু 
পুরস্কার । মাঝখানে ১৯৫৭ সালে ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি স্পোর্টস 
বোর্ডের পরিচালনায় প্রথম যে ইণ্টার কলেজ সীতার প্রতিযোগিতার 
আয়োজন করা হয়, রিন! তার চারটি বিষয়েই ফাস্ট” হয়ে ব্যক্তিগত 
চ্যাম্পিয়নশিপ পায় । রিনা তখন গোখেল মেমোরিয়াল কলেজের 
তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর ছাত্রী। পরে ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য তেমন 
অনুশীলন সম্ভব হয় না। বি-এ পাশ করার পর “ওয়াটার ব্যালে'র 
মধ্যেই বেশী আনন্দের সন্ধান পায়। 

অবশ্য ওয়াটার ব্যালেতে রিনার অংশ গ্রহণ ১৯৫২ সাল থেকে । 
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প্রথমবারে ফরমেশন সুইমিং পরের বার জলের বুকে সতারের 
মাধ্যমে নেহরুর “ডিসকভারি অব ইপ্ডিয়া”র রূপায়ন, তারপর পর 
পর অভিনীত “মীনার স্বপন পুরী", “বেহুলা +,“কালীয় দমন? খিতুরজ”' 
“মনস। মঙ্গল,” “চিত্রঙ্গদা” ও “চণ্ডালিকা” ৷ বল। বাহুল্য, প্রতিবারই 
রিনার নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় এবং প্রতি অভিনয়ে অপুৰ 
অভিব্যক্তি । 

ওয়াটার ব্যালের উপযুক্ত মেয়ে। সাঁতারে সুপট্ু। পাঁচ বছর 
ধরে কথাকলি নাচ শিক্ষা গোপাল পিল্লাইয়ের কাছে। হাতের 
আঙ্ল যেন চাপার কলি। বর্ণ তপ্তকাঞ্চন, টীনা-টান। ডাগর 
ছুটি চোখ । সুন্দর অবয়ব। আবহ-সঙ্গীত ও আলোকসম্পাতের 
মধ্যে জলতরঙ্গের তালে তালে যখন সাতার কাটে, মনে হয় জলের 
পরী। 

প্রচুর-- প্রচুর সীতারের কসরত দেখাবার স্থযোগ আছে ওয়াটার 
ব্যালেতে। সীতার-নৈপুণ্য এবং শিল্পসত্তা মিশে ওয়াটার ব্যালের 
সথষ্টি। ঈতারের সঙ্গে সুর-ছন্ৰ-লয়-তান মিলিয়ে এর মৃক অভিনয় । 
এ-সীতারে গতির পাল্লা নেই, নেই পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দিতাঁ। আছে 
কষ্টসাধ্য কসরত, আয়াসসাধ্য অঙ্গব্যঞ্জনী। পায়ের নৃপুর শিক্ষণের 
পরিবর্তে হস্তপদ সঞ্চালিত জল-কলতান। 

ওয়াটার ব্যালেতে একাধিকবার আমার রিন। ্যানাঞ্জির কৃতিত্ব 
দেখার সুযোগ ঘটেছে। প্রতিবারই দেখেছি, দর্শকরা বিস্ময় বিষ্ট 
হয়ে বসে আছেন। একতানের তালে তালে লুটোপুটি করছে স্থুর 
রক্রভরে আর জলের পরে সীতার কাটছেন রিনা ব্যানাজি ; শোন! 
যাচ্ছে স্থুর ও সীতারের মৃছুতম ধ্বনি পর্বস্ত। মখন সাতার শেষ, 
তখন সবার মরমী মনে পূর্বশ্রুত গানের গুঞ্জরন। একটা স্ুুখ-স্বপ্নের 
আবিলতা ৷ 

তার ছাড়া ব্যাডমিন্টন এবং টেব টেনিসেও রিনা ব্যানাজির 
কিছুটা হাত আছে । কিন্তু সেটার উল্লেখ অবান্তর | 
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রিনা ব্যানাজির ছোট ভাই সৌরভও সীতারে সুপটু হবাঁর নেশায় 
মশগুল । ছয় ফুট দীর্ঘদেহী সতেরে। বছরের ছেলে এর মধ্যেই কিছুটা 
পটু হয়ে উঠছে । এ-বছরই বেঙ্গল এমেচার সুইমিং আসোসিয়েশনের 
জুনিয়র ইভেন্টে একশো মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে প্রথম হয়েছে । এ 
বিষয়েই নূতন রেকর্ড করেছে অল ইগয়া স্কুল গেমসে । সৌরভও 
ইগ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সভ্য । ক্লাবের ওয়াটারপোলে। 
টামের সেন্টার ফরোয়ার্ডও । 

সেদিন পি-৩৪ রাজ! বসন্ত রায় রোডে রিন! ব্যানাঞ্জিদের বাড়িতে 
যখন উপস্থিত হলাম, তখন দেখি-__রিনা ব্যানাজির কল্যাণী বধূর 
বেশ, সীমন্তে সি'ছর রেখা । সম্প্রতি ডঃ ধীরেন চক্রব্তীর সঙ্গে 
রিনা ব্যানাজির বিয়ে হয়ে গেছে। সীতার-শিল্পীর স্বামী শুধু 
এলাহাবাদ ইউনিভাসিটি থেকে ডক্টরেট উপাধি পাঁননি, সাঁতার ও 
আযাথলেটিকসেও পেয়েছেন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বনু পুরস্কার । এখন 
তার সহধমিণী প্রকৃত অর্থেই সহধসিণী | 

রিন। ব্যানাজি এখন কম্পারেটিভ লিটারেচারে এম-এ পড়েছেন 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্ভালয়ে । 
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সেবাভ্রত) 


খেলাধূলা, হে-হল্লার মধ্য 
দিয়ে প্রথম জীবনে নিজের পূর্ণ 
আনন্দ, পরবতাঁ জীবনে 
শিক্ষার্থীদের সাফল্যে পরিপূর্ণ 
আত্বতৃপ্তি। বাঙলার স্পো্ট- 
সের প্রথম ধাপের মেয়ে 
প্রমীলা বস্থ আজও স্পোর্টসের 
পরিচালিকা। ছুটি স্কুলের 
স্পোর্টস ও গেমস-এর টিচার । 
সকালে গিরিবাল। বাঁলিক। 
ৃ বিদ্যালয়ে, দুপুরে লেক স্কুল 
প্রমীলা বস্থ ফর গার্লস-এ। ওঁর উপরই 
ছুটি স্কুলের মেয়েদের খেলাধুলার সমস্ত ভার। কখনে! ড্রিল করাচ্ছেন, 
কখনো আযাথলেটিকসের শিক্ষা দিচ্ছেন, কখনো গ্লেখাচ্ছেন 
নিয়মান্ুবতিতা। সাজিয়ে গুছিয়ে দল বেঁধে মেয়েদের নিযে 
যাচ্ছেন আ্যাথলেটিকস অঙ্গনে । কোন সময় বা রোটারী ক্লাবের 
খেলার আসরে, কোন সময় শ্রীঅরবিন্দ ফিজিক্যাল ডিমনস্টেশনে | 
মেয়েরা যখন প্রাইজ নিয়ে ঘরে ফিরছে, তখন খুশির আমেজে, 
আত্মতৃপ্তির আনন্দে নেচে উঠছে প্রমীল1 বস্থর মন-_ছোটবেলায় 
নিজে যখন প্রাইজ পেতেন, ঠিক যেন সেই আনন্দ, সেই 
অনুভূতি । 
নিজে স্পোর্টস করেছেন খুব ছোটবেল। থেকে । ১৯৩৬ থেকে 
১৯৩৮ পর্যস্ত বাঙলার মেয়েদের স্পোর্টসে ও'র গৌরব-দীপ্ত অধ্যায়। 
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ফিল্ড ইভেন্টে ছু” হাত ভরে রাশি রাশি প্রাইজ কুডিয়েছেন 'বাঙলার 
বিভিন্ন স্পোর্টস ফিল্ড থেকে । 

যে সময়ের কথা বলছি, তখন প্রমীল। বসুর নামের সঙ্গে আর 
একটি নাম থাকত পাশাপাশি লেখা--হিরগ্ময়ী বস্থা। যেন ছুই 
বোন। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও এক হিসাবে বোনই বটে । শুধু 
সতীর্থ এবং সহ আযাথলীটই নয়, ছু'জনই সরিষা রামকৃষ্জ মিশন 
সারদা মন্দির বালিকা! বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী গণেশানন্দের 
মানসকন্তা। | 

১৯২৭ সাল। সর্বত্যাগী সন্যাসী স্বামী গণেশানন্দ ঘুরে; বেড়াচ্ছেন 
সরিষার আশ-পাশ পল্লীর মধ্যে । উদ্দেশ্ঠ, মেয়েদের জন্য স্কুল 
গড়বেন। মেয়ে চাই। কয়েকটি মেয়ে জুটল । তাদের মধ্যে 
প্রমীল। ও হিরণায়ী বসুর সব বিষয়ে আগ্রহ । লেখাপড়া, খেলাধুল। 
সুচীশিল্প--সব কিছুতে । অমিয় মহারাজ (স্বামী গণেশানন্দ ) 
তাদের সেবার মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। আর কাঁনে কানে বললেন, 
বাঙালী মেয়ের অবলার অপবাদ তোমাদের দূর করতে হবে--শক্তির 
প্রতিমূতি তোমরা, শক্তির আরাধনা! করে সবল! হতে হবে ।? 

তাই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরিষা আশ্রমে আরম্ভ হল শরীর 
চর্চার পাঠ-_খেলাধূলার অঢেল অয়োজন। হিরণ্ময়ী বস্থ দৌড়ে, 
 প্রমীল। বস্থ লোহার বল, ক্রিকেট বল ও বর্শ৷ ছোঁড়ায় নানা স্পোর্টস 
থেকে প্রাইজ এনে আশ্রম ভর্তি করতে আরম্ভ করলেন। ফিল্ড 
ইভেন্টে বিভিন্ন স্পোর্টসে প্রমীলা বসু কখনো ফাস্ট? কখনে। সেকেও, 
রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে অনেকবারের শ্রেষ্ঠত্ব । প্রমীলা, হিরথায়ী 
বসুর কৃতিত্বে সরিষা সারদা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের বহুবার 
চ্যাম্পিয়নশিপ । প্রমীল। বস্তুর স্পোর্টসের রেকর্ডের কথা আজ আর 
লিখে লাভ নেই। তেইশ চবিবশ বছর আগের রেকর্ড আজ 
নবাগতদের নতুন কৃতিত্বে প্লান হয়ে গেছে। 

_ স্পোর্টস ছেড়ে দেবার সতেরো, আঠারো বছর পরের একটি ঘটন £ 
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১৯৫৫ সালে দেখি প্রমীলা বস্থ হাতে বর্শা নিয়ে প্র্যাক্টিশ 
করছেন । বললা'ম-_-বর্শ ছেশড়ার বয়স কি আর আছে ?, উত্তরে 
বললেন-__নেই সত্যি, তবে আজ য' স্ট্যাণ্ডার্ড দেখছি, তাতে একটু 
চেষ্টা করলে এখনে হয়তো! কিছু করতে পাঁরি।? সত্যি করলেনও । 
রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে সেবার বর্শা ছেশড়ায় অধিকার করলেন 
দ্বিতীয় স্থান । 

লক্ষ্মীকান্তপুরের কাছাকাছি চাঁদপুর ঘাটেশ্বরের ৬রাজেন বসুর 
মেয়ে । অমিয় মহারাজের কাছে সেবামন্ত্রে দীক্ষা নেবার পর সেবা 
ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে ছাত্রীজীবন কাটিয়ে এসেছেন । নিজে ঘর 
বাধেননি | বাঁধবার বাসনাও নেই । 

বাবা চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি । প্রমীল। বস্থ যখন সারদ। 
মন্দিরের ক্লাস ফোর-এর ছাত্রী, তখন একদিন স্কুলে খবর এল 
বাড়িতে বাবা ভীষণ অসুস্থ । এখনই প্রমীলাকে বাড়ি যেতে হবে। 
স্কুল থেকে ছুটি নিযে বাড়ি গিয়ে দেখেন ধোপ-ছ্রস্ত পোশাকপরা ছু 
তিনজন নতুন অতিথি বাড়িতে এসে গ্যাট হয়ে বসে আছে প্রমীলাকে 
দেখবে বলে। উদ্দেশ বুঝতে পেরে প্রমীলা বাড়ি ছেড়ে স্কুলে চলে 
এলেন | বাব। ভীষণ রেগে গেলেন । মেয়ের বেয়াদপি তিনি সহ 
করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেন । বহুদিন বাপ-মেয়ের দেখ। নেই। 
প্রমীলা! হলেন আশ্রমবাসিনী। 

একদিন চাঁটাজিপাড়ার এক কৈবর্ত বাড়িতে রাত্রে আগুন লাগতে 
প্রমীলার। দল বেঁধে স্কুল থেকে গেলেন আগুন নেভাতে । প্রমীলার 
বাবাও এলেন অন্য পাড়া থেকে । আগুন নিবল। সেই সঙ্গে 
প্রমীলাকে দেখে বাবারও রাগ পড়ল । 

আর একবার প্রমীলার বড়বোন মারা যেতে ভগিনীপতির সঙ্গে 
প্রমীলার বিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল । কিন্তু সেবাত্রতী প্রমীল। সে 
পথে পা বাড়াননি। ১৯৩৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর অমিয় 
মহারাজের আদর্শে এ স্কুলেই নিয়েছিলেন শিক্ষার ভার। খেলাধুল! 
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পরিচালনার সমস্ত ভারই মহারাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন প্রমীলার 
উপর। 

মহারাজ মরজগৎ থেকে সরে যাবার পর প্রমীলাও স্কুল থেকে 
সরে যান। কিছুদিন হাওড়ার একটি স্কুলে কাজ করবার পর এখন 
এসেছেন কলকাতায় । 

নানা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গ শীরীর শিক্ষক 
সমিতির জয়েন্ট সেক্রেটারী । বাৎসরিক শিক্ষাশিবিরের বহুবারের 
শিবিরাধ্যক্ষা, এন সি সির লেডি অফিসার, স্কুলস গেমে বাঙলা 
স্কুল টীমের পরিচালিকা । 

মাও বড়বোনের ছুই ছেলেকে নিয়ে ছোট্র সংসার প্রমীল! 
বন্থর। অৃষ্টের পরিহাস বলতে হবে। সংসারের মায়ায় আবদ্ধ 
হবার ভয়ে যে ভগিনীপতিকে বিমুখ করেছিলেন, তার ছুই ছেলেকে 
নিয়েই আজ প্রমীলার সংসার। তবে খেলার ডাকে সব সময়ই 
প্রমীলার সাড়া মেলে । সেবার দীক্ষাও জীবনের মূল মন্ত্র। 
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সাঁতারে দুই সহোদর 


আরতি ও ভারতী । নদী- 
মাতৃক বাঙলা দেশের মাতৃহার! 
ছুই সাতার মেয়ে। অনেকে 
মনে করতেন সীতারের ছুই যমজ 
মেয়ে। কিন্তু যমজ নয়। বরং 
ক জলজ বল! যাঁয়। অবশ্য বুৎপত্তি- 
গত অর্থে নয়- _কার্ধকারণে । 

জলের কুলে বাস। গঙ্গায় 

রি শনি প্রথম সাতার শেখা । জলের বুকে 

ভারতী সাহা কলতান তুলে ছুজনের যশ ও খ্যাতি । 

আর স্বভাবে? প্রায় যমজের মত। ছুজনেরই নেশ। খেলাধূল! | 
সীতারেই অনুরাগ বেশী। সীতারের সঙ্গে সঙ্গে বাবার প্রতিষ্টিত ক্লাব 
হাটখোলা ব্যায়াম সমিতিতে লাঠি খেলা, ছোরা৷ খেলা, তরবারি 
খেলা, সাইকেল চালনা-_সব কিছুতে পারদশিনী হবার চেষ্টা । 

ছু'য়ের মধ্যে আরতি বড়, ভারতী ছোট । বয়সের ব্যবধান 
আড়াই বছর। উচ্চতার ব্যবধান দেড় ইঞ্চি। এখানে কিন্তু বড় 
ভারতী । দেহের উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। আরতির ৫ ফুট সাড়ে 
তিন ইঞ্চি। আবার নামে আরতি অনেক উঁচুতে । ছুরস্ত সাগর 
ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী এশিয়ার প্রথম মেয়ে। ভারত সরকারের 
কাছ থেকে সাগর জয়ের কৃতিত্বের নিদর্শনে প্ধশ্রী” খেতাব প্রাপ্ত। 
ভারতের কৃতী কন্যা আরতি । 

আর ভারতী ? শুধু কি দিদির গরবে গরবিনী? 

না। সুযোগ ও সুবিধা পেলে ভারতীও হয়তে। আরতি হতে 
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পারত। আরতির সঙ্গে সঙ্গেই উড়ত তার পরিচয় পতাকা । কিন্তু 
সে স্থযোগ ভারতীর জীবনে আসেনি । 

সাতার সম্পর্কে যারা একটু ওয়াকিবহাল তাদের সবারই জান! 
আছে ফ্রি স্টাইলে এক সময়ে আরতির চেয়ে ভারতীর সুনাম ছিল 
বেশী। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিক থেকে ফিরে এসে ছোট 
বোন ভারতীর কাছেই আরতিকে হার স্বীকার করে ফ্রি স্টাইলের 
প্রতিযোগিতা ছেড়ে দ্রিতে হয়েছিল । শুধু তাই নয়, প্রথম বাঙালী 
মেয়ে হিসাবে সর্বভারতীয় সাতারে ভারতী রেকর্ড করেছিল আরতির 
স্থনাম প্রতিষ্ঠারও আগে । 

বাঙলার সাতারে অবশ্য আরতির স্বনামই ভার্তীকে সাতার 
শিখতে অনুপ্রেরণা যোগায়। দিদির মত বড় হব, দিদির চেয়েও 
এগিয়ে যাব এই সংকল্প নিয়ে ভারতীও গঙ্গার বুকে সীতার শিখতে 
আরম্ভ করে কাক। বিশ্বনাথ সাহার কাছে। পরে হাটখোল৷ ক্লাবে 
ওকে সীতারে সু-পটু করে তোলেন দাদা যোগেন্দ্র নাথ সাহ' 
পরলোকগত বিজিতেন বস্থ ও শচীন নাগ। 

ভারতী যখন শিশু পাঠশালার ক্লাস ফাইভের ছাঁত্রী- তখন ইন্টার 
স্কুল সাতারে ওর প্রথম যোগদান। যখন সাধক রামপ্রসাদ-এ পড়ে, 
তখন স্কুলের সীতারে ও প্রধান। ইতিমধ্যে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র 
বেশ কিছু হাতে এসে গেছে । ১৯৫১ সালে ওর সিনিয়র প্লাতারুর 
মর্যাদা এবং বিভিন্ন পুকুর ও পুলে দিদির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা । প্রায় 
সব বিষয়েই দিদি ফাস্ট“ও সেকেওড। ছ্‌*বোনের ৪ হাত ভরে পুরস্কার 
আহরণ। তবু ভারতীর মন ফাকা। দিদি যখন অল ইওিয়! 
কম্পিটিশনে বাঙলার একমাত্র মেয়ে প্রতিনিধি হিসাব দিল্লি বোস্ধে 
যায় ও দিদিকে “সী-অফ" করতে গিয়ে হাওড়। স্টেশন থেকে কাদতে 
কাদতে ফিরে আসে । ওর যাবার স্থযোগ হয় না। 

১৯৫২ সালে মাত্রাজের মেরিনা সুইমিং পুলে জাতীয় সীতার এবং 
তার ফলাফলের উপর হেলসিঙ্কি অলি(ম্পকে প্রতিনিধি নির্বাচন । 
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এতদিন আরতি একাই গেছে জাতীয় সীতারে বাঙলার প্রতিনিধি 
হয়ে, এবার আরতি-ভার্তী ছু'বোন বাঙলার প্রতিনিধি । লম্বা লঙ্বা 
হাত টেনে, ল্ব। পায়ে জল ঠেলে তরতর করে এগিয়ে গিয়ে ভারতী 
৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে প্রথম হল, নামের পাশে নতুন রেকর্ডেরও 
কৃতিত্ব। তবুও অলিম্পিক টীমে স্থান হল নী । এবারও দিদির ডাক 
পড়ল অলিম্পিকে । স্থতরাং আর এক দফ! কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল 
ভারতী। কিন্তু সংকল্প হল আরও দৃঢ় । দিদি ওর পথের কাটা । 
তাকে ওর মারতেই হবে। সত্যি মারলও | হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের 
পর বাঙলার রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে পালা বদল । একশ ও ছুশো 
মিটার ফ্রি স্টাইলে ভারতী ফাস্ট; আরতি সেকেণ্ড। ছোট বোনের 
কাছে মার খেয়ে সেই যে আরতি ফ্রি স্টাইল ছেড়েছে আর কোনদিন 
ক্রি স্টাইলে প্রতিযোগিতা করেনি । 

১৯৫২-র পর সীতার ক্ষেত্রে ভারতীর প্রতিষ্ঠা বেশী। সাতারের 
বিভিন্ন আসরের তো কথাই নেই, গঙ্গীর বুকে ৪ বার ৭ মাইল 
সাতারে মেয়েদের মধ্যে ফার্টট। একবার বোন্বের সাঁতার সম্রাজ্জী 
ডল নাজির এবং আরতিরও ওর কাছে পরাজয় । একবার বালি 
ব্রিজের স্টার্টিং পয়েন্টে নৌকোর সঙ্গে নৌকোর সঙ্ঘর্ষে ভারতীর 
আন্কুল ছে'চে গেল। সেই জখমী আন্গুল নিয়ে সীতার কেটেও 
ফাস্ট”হল। অবশ্য মেয়েদের মধ্যে । শ্রীরামপুরে, চাতরায় এবুং 
এখানে ওখানে নানা সীতারেই ভারতী কৃতিত্ব দেখাতে লাগল । 
সবভারতীয় সীতারেও বাঙলার পক্ষ অমর্থনের জন্য ডাক এল পরপর 
কয়েক বছর। বাঙলার সাতার গগনে সন্ধ্যা চন্দ্রের উদয় না৷ হওয়া 
পর্যস্ত ভারতী সাহাই ছিল মেয়েদের সীতারে সবার শ্রেষ্ঠ। 

১৯৫৯ সালে আরতি যখন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের জন্য লগ্ডন 
যাবার জন্য প্রস্তুত তখন আবার ভারতীর মন নেচে উঠল । সঙ্গে 
সঙ্গে দেহও। যে বিমান দমদম থেকে আরতিকে তুলে নিয়ে 
গিয়েছিল সেই বিমানের দিকে ও দৌড়ে গিয়েছিল লগ্ন যাবে বলে। 
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কে যেন দেহটাকে টনে রেখেছিল, মনট। নাকি ওর দিদির সঙ্গেই 
চলে গিয়েছিল লপ্তনে। স্বপ্নে দেখতো। ও-ও নাকি ইংলিশ চ্যানেল 
পাড়ি দিচ্ছে । 

দিদি আরতি গুপ্তার ঘরে বসেই এসব কথ হচ্ছিল ভারতীর 
সঙ্গে । কথা শুনে দিদি, মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন, আর ঘ্বুরে ঘুরে 
ভারতীর চোখ পড়ছিল দেওয়ালে টাঙ্গীনো প্রধানমন্ত্রী জহরলাল 
নেহরুর সঙ্গে দিদির ছবির উপর, একবার বাষ্পতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের 
নামাঞ্ষিত “পদ্মশ্রী” খেতাবের সনদের উপর । কতবার কতদিন ভারতী 
এ ছবি দেখেছে, কিন্তু ওর এ চাউনি দেখে মনে হল এমন করে আর 
বুঝি দেখে নি। ওদের ১৪।৪ বলরাম মজুমদার গ্রীটের বাড়িতে যে 
শ'ছুই আড়াই স্পোর্টসের প্রাইজ আর এক গাদ। প্রশংসাপত্র আছে 
তার সবের মূল্যের চেয়ে এর একখানার মূল্য যে অনেক বেশী ভারতী 
হয়তো সেই কথাটাই ভাবছিল ওর কৃতিত্বের হিসাব নিকাশের 
ক্ষণে | 
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